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_ প্রাপ্তিস্থান 


্রীযুজ গুরুদান চট্টোপাধ্যায় এগ সক্গ, ২*১, কর্ণওয়।লিস স্্ীট, কলিকাত|। 
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মূল্য ১০, বাধাই ১০ 


প্রকাশক 


শ্রীপঞানন নিয়োগ 
রাজসাহী। 


কান্তিক প্রেস, 


২২নং সুকিয় ই্রাট, কলিকাতা? 
শ্রীহরিচরণ মানা দ্বারা মুদ্রিত । 
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নৈভভানিন্ক ও % 





প্রথম পরিচ্ছেদ | 


সশ্র্ত। 


সেবভ শতানার কথা, যখন ভারতে স্বাধীন চিন্তার শো 
অপ্রতিহতভাবে বহিয়া দাইতেছিল, খন আপ্রথাকোর উপর 
আস্থা স্কাপন করিখার বাবস্থা থাকিলেও গ্রতাক্ষের অমর্যাদা 
কখনই ভইত না, ধখন অনুষ্ঠানের ভর্ভেছ্ত কারাগারের মধ 
অন্মসন্ধিংসা শ্রঙ্খলাবদ্ধ বন্দীর শ্ঠায় নিশ্চলভাবে মৃতবৎ অবস্থান 
করিত না সেই হিন্দুর স্বাধীন চিন্তার যুগে মহযি স্ুশণত 
প্রাচ্ভূতি হইরাছিলেন। যে যুগে অস্ত্চিকিৎমা নরন্সন্দরের 
নিজন্ব সম্প্তি হইবার কল্পনাও অসম্ভব ছিল, যে যুগে মৃত শরীর- 
স্পর্শ ও শনবাবচ্ছেদ একটা গুরুতর পাঁপের কার্ধা বলিয়া পরিগণিত 
হইত না, যে বুগে প্রবচন অপেক্ষ। বাস্তবের সমাদর অধিক 


বৈজ্ঞানিক জীলনী 

ছিল, মেই যুগে ধত্ঠন্তরিশিয্ সত আবিভূতি হইয়াছিলেন। 
হায়। মভযি বড় াশা করিয়া! লিখিয়া গিয়াছেন “কুশলেনাভিপন্নং 
ভদ বহুধাভিপ্ররোহতি”-তাভার সে আশা ফলবতী হর নাই। 
ভারতের মআৰুষ্ট দেবভার বৈশুণো ভিনি যে বীজ রোপণ করিয়া 
গিয়াছিলেন স্তাভা অঙ্কুরিত না তইয়াঈ কালে শুকাইরা গিয়াছে। 
প্রায় দ্বিসহআ্ বংসর পরে বখন হিন্দ্সস্তান আবার মুত্র শরীর 
বানচ্ছেদের জন্য মন্ত্ধারণ করাতে ইপ্রাজের পরিজরছর্গ হইতে 
মভানন্দগচক তোপর্বনি হইয়াছিল, এবং ক্কন্য সেই ভাগাবান 
ন্বক স্বগরষ্ট দেখতা এসে পুজিত হরাছিল জানি নাঁ হিন্দুর 
চিন্তাশক্তির অধোগতির এই জলন্ত উদাহরণ স্বচক্ষে গ্রতান্গ 
করিলে মযি ভঞহের জদয় ক্ষোভে ৪ অপঘানে ফাটিয়া যাই 
£কনা। 


শারীরবিদ্যার, উৎপান্ত। 


সৃ্ভম্হিভায় ঘে উন্নত শারীরবি্া ৪ অস্তরচিকিৎসার 
পরিচয় পাই তাহার উৎপন্ভি বৈদিক সাভিতো। যেমন অথর্বাবেদ 
কাঁয়চিকিৎসার হাদিগ্রন্থ, সেইরূপ সামবেদ অন্চিকিৎসার 
ংপত্ভিস্তল। নৈদিক কালে বিবিধ পঞ্ুবাগযন্তে নিহত পশ্তর বিবিধ 
অঙ্গপ্রস্তাঙ্গ ভিন ভিন দেবতার উদ্দেশ্যে অপণ করা তই 
“নিহত পঞ্তর অন্প্রত্তাঙ্গ শাসনামক ছুরিকা দ্বারা কাটিয়া 
পৃথক করা ভইত। ধেনাক্তি এই কন্ম করিত তাভার নাম 
শযিতা। বন্তভূমির সংলগ্ন যে স্থানে এই করা নিষ্পাদিত হইত 
নেই স্থানের নাম শামিত্র দেশ। সেইখানেই অগ্নি জালিয়া গশ্তর 
অঙ্গগ্রতাক্গ পাঁক করা হইত। থে অগ্রিনে পাক হইত, তাভার 


সত ৩ 


গিত্র অগ্নি।শ (১) এইরূপে পশুর বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের 
চ্ঞান হনে পরবন্তীকালের শাবীরবিগ্ঞার উৎপত্তি সম্ভব হইঘাছে। 
বেদের বাঙ্ষণগ্রন্থ ৪ শোতহ্ত্র রচনাকালে এই সকল বহ্ছের 
নেনন বিস্তৃতি সাবিত হইয়াছে, নিত পশ্তর অঙ্গগ্রভঙ্গের নিভাগ 
£5গনঈ আরও স্থক্ষ ভইতে হঞ্মতর হইয়। আসিয়াছে । বেদোক্ত 
পশুর অঙ্গপ্রতাঞ্গের ভ্রান হইতে আঘুর্ষেদীর ঙ্গবিনিশ্টয়বিষ্তার 
উৎপন্থি হইয়াছে এবং বেদোন্ত অনেক পরিভধিক শব্দ আবুব্রেদে 
গভীত হইয়াছে। 


শাম শান 


হৃশ্রুতের আবির্ভাব-কাল। 


সুভ স্বর্গ বৈগ্ভ ধন্যন্থরিধ অনার কাশারাজ দিবোদাসের 
দ্বাদশ শিখ্ের অগ্রতম। জুধত, উপধেনব, বৈতরণ, ওর, 
পৌদলাবত, করবীধা, গোপূররক্ষিত, নিষি, কাঙ্গায়ন, গা্্য ও 
গালব..-এই দ্বাদশ জন কাশীরাছ্রের শিষ্য ছিলেন। ইহাদের 
অনেকেই নিজ নিজ নামে ভিন্ন ভিন্ন শলাতন্ব লিখিয়। গিরাছিলেন। 
সেগুলি এখন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে । কেখল স্ুশ্তসংভিতাই 
প্রচলিত মাছে। কিন্তু এককালে নে এই মকল শল্যতন্ব গ্রচলিত 
ছিল তাহার প্রমাণ বি্ধমান আছে। টীকাকার শিবদাস চতক্রদত্ত 
সংগ্রহের টাকার গোপুররক্ষিত ও দৈতরণ ক লিখিত শলাতন্্ 


হী 


(১) শীযুক্ত রামরহদর ব্িবদী নিধিত “রীরবজ্ঞা পরিভাষা” 
প্রবন্ধ-_সাহিত্-পরিমং-পত্রিক, সপ্তদশ ভাগ, চতুর্থ খা, ১৩১৮,২০৫। এই 
প্রবন্ধে রামেন্দ্র বাবু বঈতরেয় ব্রাহ্মণ, মাধাদ্ধিন বাজসনেয়ী সংহিতা, কাত্যায়ন 
খৌতচত্র ও আপন্তস্ত শতক হইতে পশ্ুযজ্জে নিহত গশ্র বিভিন্ন অঙ্গ 
প্রতাঙ্গের বৈদিক পরিভীষ। সঙ্কলন করিয়|ছেন। 


বৈজ্ঞানিক জীবনী 
হইতে পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। স্ুশ্রুতের টীকাকার চক্রপাণি 
সুক্ুত-সংহিতার টাকায় পৌফলাবততন্ব হইতে পাঠ উদ্ধত করিয়া" 
ছেন। চক্রপাণি একাদশ শ্রীষ্টাবের আমুর্ধেদকার, শিবদাস 
তীহারও পরে, অতএব দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাবীতেও এই সকল 
তন্ব প্রচলিত ছিল। 

সতের আবির্ভাবকাল মঠিক নির্ণীত হয় নাই। “নুশুতেন 
প্রোক্তং দৌ্রুতং” এই বাঠিকনথত্র ভগ্ঘঘায়ী জু গ্ীষ্ট পূর্ব চতুর্থ 
শতাব্দী পুর্বে গ্রান্ঢভূতি ছিলেন বলিয়া জানা যায়। নবাবিদ্কৃত 
বাউয়ার পাঞুলিপি পাঠে জান যার যে চতুর্ ্রীষটান্দের মধ্যে 
সুধ্ত অতি প্রাচীন আবুর্ধেদকার বঞ্িয়। পরিগণিত হইয়াছিলেন। 
আধুনিক সঞ্লুতসংহিতা দ্বিতীয় গ্রীষ্টাকধে বৌদ্ধ নাগাজ্জুন কর্তৃক 
প্রতিসংস্কৃত প্রাচীন স্থঞতসংহিতা। 'টীকাঁকার ডর্লনাচার্যোর 
মতে নাগাঙ্জুন সুশ্তসংভিতার উত্তরতন্ত্রের রচয়িতা । স্শ্রতের 
পর কয়েক শতাব্দী শলাবিগ্তা সজীন ছিল। বাগ্ভটের (তৃতীয় 
শতাবী ) সময় শলাবিদ্া। যে বিদ্যযান ছিল তাহা তাহার অষ্টাঙ্গ 
পাঠে বেশ হৃদয়গ্গম কর। যাঁয়। কিন্তু বাগভটের পর হইতে 
ক্রমশঃ অঙ্গবিনিশ্চয়বিদ্যা ও শলাধিদ্যার অবনতি ঘটিতে থাকে । 
ই্ভার কারণ প্রধাননঃ ছুইটি বলিয়! মনে হয় $... 

প্রথম--বৌদ্ধধন্মের বিস্তুতির সহিত ভারতে স্বাধীন চিন্তার 
উন্নতি বহুলপরিমাণে সাধিত হইলেও “অহিংসা পরমোধর্ম” এই 
নৈতিক বাক্য শবব্যবচ্ছেদের বিরোধী হইয়া দীড়াইয়াছিল, সেই 
জন্য কায়চিকিৎস! বিশেষতঃ তান্ত্রিকচিকিৎসাপদ্ধতির বহুল উন্নতি 
সাধিত হইলেও বৌদ্ধযুগে অন্ত্রচিকিৎসা বড়ই অনাদৃত হইতে 
চলিয়াছিল। 


মুত 


. দিতীয় পূর্বে ব্রান্ষণগণই অন্ত অন্ত বিদার গায় চিকিংসা- 
বিদ্যার গঠনপাঠন করিতেন। মন্তর অনুশাসন হইতে আরন্ত 
করিয়া শবদেহস্পর্শ ক্রমশঃ একটা পাপের কার্যে পরিণত হইয়া 
আসিতেছিল, তাহার জন্য প্রায়শ্চিন্তের বাবস্থাও দুষ্ট হইয়া থাকে। 
শনদেতস্পর্ণ ও বাবচ্ছেদ নাতিরেকে অক্ষবিনিশ্চয় ও অন্থচিকিংসা' 
বিদা। কখনই সজীব থাকিতে পারে না। (সেইজন্য এই “চি” 
শাসন পরিণাম এই হইয়াছে যে কুমশঃ ভারতের উন্নত 
মন্ত্চিকিৎসাবিদ্যা নিম্নশ্রেণীর অনভিজ্ঞ ব্যক্তির নিজগ্ব সম্পত্তি 
হর! উঠিযছে | সতাষ মহাস্থা এলিফিনষ্টোন সাহেব এখনকার 
স্বদেশী অন্চিকিংদার অবনতি দেখিয়। লিখিয়! গির়াছেন, 
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£0 0৮০10 1080). 


সশ্রুতোক্ত'শারীরবিদ্ধা। | 


সুশতোক্ত অঙ্গবিনিশ্চয়বিদ্যার সম্যক পরিচয় একটি ক্ষুদ্র 
প্রবন্ধে প্রদান করা অমস্তব। সুশুতের শারীরস্থান পাঠ করিলে 
স্বতই মনে হয় যে বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্থপ্ম বিবরণগুলি প্রত্যক্ষ 
দর্শন ভিন্ন একেবারে অসন্তব ছিল। সুষ্রুত সপ্ত ত্বক (31, 
01001110151, সপ্ত কলা (০0110717 (55065 770 9508 ০ 
01০ ০৫), সপ্ত আশয় (০1575 01108000105), অন্ত 
(17050105), নয়টি দ্বার, যোলটি কণুরা (রজ্জুবৎ শিরা ), 
বারটি জাল (7160014185), ছয়টি কৃর্চ, চারিটা রঙ্ছু 
(670015), সাতাটি সেবনী (90195), তিন শত অস্থি 
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(১০168), দ্ুই শত দশটি অস্থিসন্ধি (13000 10175), নয় শন 
স্নায়ু 0107৮03). পাঁচ শত পেশী (0150165), সাত শত 
শিরা ও এক শত সাত মর্খস্থানের (৮7171 0815) হুক্ষম 
বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। তিনি এই সকল জঙ্গপ্রতাঙ্গের 
বিবরণ দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, শরীরের কোন স্থানে কয়টি স্বাযু, 
অস্থি, শিরা প্রভৃতি আছে তাহাও সঠিক নির্ণর করিয়া গিয়াছেন। 
ৃষটান্তস্বরূপ তিন শত অস্থির বিবরণ দেখুন 


প্রতোক পদাঙ্গুলিতে তিনটি | ছুই পার্ছে ৩৬টি করিয়। ণহটি 
করিয়। ১৫টি | বক্ষে টি 
পা ব। গোড়ীলিতে ১৭টি | বুস্তাঞ্কার অক্ষক নামক হ্টি 
জত্বায় ১টি | শ্রীবাদেশে টি 
জানুতে ২টি) কঠদেশে নটি 
উরুদেশে ১টি ছুই হনুতে ৪টি 
এইরূপ অপর পায়ে ৩০টি | দগ্ে সর্বসমেত ৩২টি 
ছুই হাতে ৩* করিয়া ৬*টি [ন্নাসিকায় ঙ্ট 
কটিদেশে ১টি তালুতে ১টি 
মলদ্বারে ১ট। কর্ণ, গওড ও শঙ্মদেশে ২টি করিয়। ৬টি 
বে।নিদেশে ১টি মন্তকে ৬টি 
ছুই নিতম্বে . ২টি।-- 2 
পৃষ্ঠে ৩৭টি | সর্ববসমেত ৩০* অস্ছি 





১৬২৮ খৃষ্টাব্দে উইলিয়ম হার্ভে দেহের মধো রক্তের গতি 
(01001%0)0 0000101000) আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। 
কিন্তু হার্ভের বহু শতান্দীর পূর্বে সুশ্রত যে রক্তের গতি সম্বন্ধে 
লিখিয়াছেন---এ সংবাদ ইউরোপের বৈজ্ঞানিকগণের কর্ণে ভাল 
করিয় প্রবেশ করে নাই। রক্তের গতি সম্বন্ধে লুশ্রুত লিখিয়! 


সুরত 


গিয়াছেন বে “১৭৫টি রক্তবাঠিনী শিরার দ্বারা রক্ত সমগ্র দে 
চলাচল করিতেছে । এই সকল শির যকং ও প্রীহা হইতে 
উদগত হইয়া সমগ্র শরীরে ব্যাপ্ত হই আছে। শোণিত প্রকৃতিষ্থ 
অবস্থায় যতক্ষণ স্বীয় শিরামধো, বিচরণ করে (0100173৯ ) 
ততক্ষণ ধাতুসনূদ|য়ের পূরণ, বর্ণের উজ্জলভা, স্পশঙ্ানের তীক্ষত; 
এবং অন্তান্ত নানাপ্রকার "গুণ উৎপন্ন ভয়। কিন্তু সে রক্ত 
দৃুমিত "তষঈটলে, রক্তজন্য নানাপ্রকার গীড়া জন্মে” রক্তের 
গতির বৈজ্ঞানিক বাখাকারী বলিয়। হারের নাম গৌরবান্বিত, 
কিন্ত রক্তের গতির আবিঞ্চার প্রথমে ভারতে হইয়াছিল এ 
গৌরব ভারতবাসী নিঃসন্দেহে করিতে পারেন। 


ভারতীয় অন্ত্রচিকিৎসার প্রাধান্ত। 


ঢুই এক পৃষ্ঠার মধো নুশ্রতে।ক্ত অন্্রটিকিৎসার সমাক বিবর« 
প্রদান কর! সম্ভবপর নহে, তবে সুখতের সময় অন্ত্৯চিকিংসা কিরূপ 
উ্নত ছিল তাহার আভাযমাত্র পাঠককে প্রদান করাই লেখকের 
উদ্দেশ্ত। রামায়ণ ও মহাভারতে দেখিতে পাই যে উপুক্ত অস্বব 
চিকিংসকগণ দসেন|সদভিব্বাহারে যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছেন। 
রাবণের সহিত ঘুদ্ধে রামের সৈন্তবর্গের অস্ত্নচিকিৎসকরূপে স্ুশেন 
রাদের সহিত লঙ্কায় গিয়াছিলেন। মহাভারতের উদ্যোগ পর্বে দখিতে 
পাই যুধিষ্ঠির ও দূর্যোধন উভয়েই অস্ত্রচিকিৎদক ও অন্ত্রচিকিংসার 
উপযুক্ত বন্ধনী (9%704০), উযধাদি সংগ্রহ করিতেছেন। 
গঞ্চপাওবের অন্তর নকুল অস্ত্রচিকিৎসাবিষ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন। 
গে, অশ্ব, হস্তী প্রভৃতির অস্ত্রচিকিৎসা প্রাচীন ভারতে অজ্ঞাত ছিল 
না। যে সকল ইউরোপীয় পণ্ডিত সংস্কৃতভাবা ও ভারতের 
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চিকিতসাবিজ্ঞানের আলোচন! করিয়াছেন তাহারা সকলেই পরায় 
একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে অস্রচিকিৎসাবিজ্ঞানে ভারত 
অনেক বিষয়ে ইউরোপের শিক্ষার্তরু । ওয়েবার লিখিয়া৷ গিয়াছেন 
“ইউরোপের আধুনিক অস্ত্রচিকিৎংসকগণ হিন্দুদের নিকট হইতে 
একস্থান হইতে চম্ম লইয়া অন্তস্থানে চন্ম সংযোগ করিবার উপায়, 
যথা কণ্িত নাসিকা জোড়া দেওয়া, (777101)1451-)- শিক্ষা 
করিয়াছেন” প্রসিদ্ধ জার্মান ড|ক্তার হির্সবার্গ 09. 
11150)501) ওয়েবার সাহেবের পূর্বোন্ত বাকোর সমর্থন 
করিয়াছেন এবং আরও বলিয়াছেন যে “চক্ষের ছানিভোলা প্রক্রিয়া 
ইউরোপ ভারতবাসীর নিকট শিখিয়াছ্ে, এবং প্রাচীন গ্রীক, 
মিশরবাসী বা অন্ত কোন জাতি উহ জ্ঞাত ছিলেন না।” আধুনিক 
স্ত্চিকিৎসকগণ অসাধাসাধন করিতেছেন, কিন্তু অধুনা যে সকল 
অস্ত্চিকিংসা অতি কঠিন বলিয়া স্বীরুত ভয় র্‌ 11810 01)0170101)) 
তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি; বৃথা, ছানিতোলা, অঙ্গছেদন 
18111000010), উদর বিদারণ 10019001118] ৯০০10) 
প্রাচীন ভারতে অবিদিত ছিল না। আধুনিক পাশ্চানা 
মস্ত্রবিজ্ঞানের অদ্ভুত উন্নতি দেখিয়া সকলেরই চমংকৃত হইবার কথা, 
কিন্তু সেই সঙ্গে প্রাচীন ভারতের উন্নত অস্ত্রচিকিৎসার গৌরবের 
যে আমরা উত্তরাধিকারী তাহা যেন কদাচ ভূলিয়া ন! যাই। 


স্থএতোক্ত অন্ত্রচিকিৎস!। 


১। শিক্ষ] 


স্ুহ্ষত অন্ত্রচিকিংদ! আট ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন-..( ১) 
ছেস্ুক্রিয়া (কোন অঙ্গ ছেদন করা,) (২) ভেগ্ক্রিয়া (কোন স্থান 


স্ুশ্ত ৯ 


ভেন কর), (৩) লেখ্যক্রিয়া (কোন স্থানের চম্ম উন্তোলন 
করা), (87 বেধাক্রিয়া (দুধিত রক্তাদি বাহির করিয়া, দিবার 
ছন্ঠ শিরাদি ভেদ করা), (৫) এম্ুক্রিয়া (নালীঘা, বাধী 
প্রন্থতি রোগে ক্গতাদির পরিমাণ অন্বেষণ করা, (৬) আভার্ধক্রিয়া 
( অশ্মরী প্রভৃতি রোগোছুত দ্রঝাদি বাহির করা), (৭) 
বিশ্াবাক্রিরা (তাৰ উৎপাদন করা), ও (৮) সীবন ( সেলাই 
করা)। চিকিৎসককে অস্রক্রিরাদি কন্মে পারদশিতা লাভ করিতে 
ভইলে শান্ধ অবায়ন করিলে ৯লিবে ন।, অস্থাদির দ্বার প্ররুতরূপে 
ছেদনাদি অস্ক্রিরা বছদিবস ধরিয়া অভা।ল করিতে হইবে। 
কিরূপ কৌতুহলোদ্দীপক উপারে গুরু শিথকে বিবিধ মন্বক্রিরা 
শিক্ষা দিতেন, তাভার আভাস নিম্নে গ্রাদত্ত হইল |. 

১। ছেছ্যক্রিয়। (07915107)_ কুমড়া, লাউ প্রন্ুতি দ্রব্যকে ছেদন করিয়। 
অঙ্গচ্ছেদন।দির প্রণালী শিক্ষা করিতে হইবে। 

হ। ভেগ্ঠক্রিয়। (0১0100180)- চামড়ার থলি, মৃত পশুর প্রত্রাবের 
খলি বা! চামড়ার থলির মধ্যে জল ও কর্দম পুরিয়! তাহা ভেদ করিয়। ভেগ্যক্রিয়া 


শিক্ষ/ করিতে হইবে । 
৩। লেখাক্রিয়৷ (501802)1078)--মৃত পশ্খর লোমযুক্ত চন্দ আঁচড়াইয়। 


শিক্ষা করিবে। 
৪। এধ্যক্রিয়। (101078)--ঘুণধরা বাশ বা কাষ্ট, অথবা শুক্ষ লাউর 


মুখে অন্ত প্রবেশ করাইয়! এাক্রিয় শিক্ষা করিবে । 

৫| আইহাধ্য (6৮01107)--কীঠাল প্রভৃ!ত ফলের মজ্জ1 এবং মৃত পশুর 
দন্তে যন্ত্র প্রবেশ করাইয়। এই ক্রয়! শিক্ষা! করিবে। 

৬। বিস্রাব্যক্রিয়া৷ (6৮০82101081 11905)- মোমের দ্বার পূর্ণ একথানি 
সিমুল কাষ্ঠে যন্ত্র প্রবেশ করাইয়। রক্তপূজাদি আব করিবার প্রণালী শিক্ষা! করিবে। 

৭| সীব্যজিয়! (56178)--বস্ত্র বা নরম চর্ম শুচী দ্বারা সেলাই কথিয়। 
সীবাক্রিয়া শিক্ষা! করিতে হইবে। 
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৮। বেধ্করিয়! (৮০৭৪) _মৃত পশুর শিরা ব। পন্ের ডাটা বিধিয়। 
বেধ্য্তরিয়! শিক্ষণীয়। 

৯। *বন্ধানকার্ধা (1:7086)-_বস্ত্রাদির দ্বার। নিশ্মিত পুরুষের অঙ্গ প্রত 
বন্ধন করিয়! বন্ধনকা্ধ্য শিক্ষা! করিবে। কে।মল মাংসপেশী বা পদ্মের ডাটা 
বন্ধন করিয়া সন্ধিবন্ধন শিক্ষ! করিবে। 

১*। ক্ষার ও অগ্রিকাধ্য (00167 7 08050058100 916)_-মুত 
গশ্তর কোমল মাংসধণ্ডের উপর ক্ষার ও অগ্নি প্রয়োগ করিয়। শিক্ষ/! করিতে 
হইবে। 

১১। বস্তিকাধা (0811)605051107)-জলপূর্ণ কলমীর প্রান্তভাগ ছিদ্র 
করিয়া তাহার স্রোতে এবং লাউর মুখদেশে ব' সেইরূপ অপর দ্বো পিচকারী 
প্রয়োগ করিয়া বস্তিক্রিয়! শিক্ষণীয় 

এইরূপে অস্ক্রিযা সঘাকরূপে শিক্ষ, করিবার পর চিকিংস।, 
কার্যে অভান ও দক্ষতালাভ করিলে টিকিৎসক চিকিংসাকার্ষে 
প্রবৃত্ত হইবেন। অস্ত্র প্রয়োগ করিধার পুর্বে চিকিংক 
ভৎকন্মোপযোগী যন্ব, অস্ত, তুলা, বন্বথণ্ড, স্তর, পাখা, শ্াতল ও 
উষ্ণজল প্রভৃতি দ্রধা ও উপধুক্ত সবল পরিচারক সংগ্রহ করিবেন। 
মূঢগর্ভ, উদর, অর্শ;, অশ্মরী, ভগন্দর ও মুখরোগে অন্ব করিতে 
হইালে রোগীর আহারের পুর্বে অস্ত্র ক্রিয়া সম্পাদন করিতে 
হইবে। চিকিংসক বিশেষ সতর্কতার সহিত অস্ত্র প্রয়োগ 
করিবেন, যেন কুক্ম শিরা 'ও সামু কাটিয়া না যায়। অস্ত্র করিবার 
পর অস্গুলির দ্বারা পৃযরস্ত বাহির করিরা দিয়া নিমপাতাদি কথায় 
দ্রব্যের জলে বেশ করিয়া ক্ষতস্থান ধৌত করিয়া দিবেন। পরে 
তিল বাটা, মধু ও ঘ্বত কিশ্রিত করিয়া পলিতা বা বস্ত্রথণ্ডে মাখাইয়া 
উহা ক্ষতরধ্যে পুরিরা দিবেন ও তপরে মিনার পুলটিশাদি দিয় 
তিন চারি পর্দা কাপড়ের দ্বারা শক্ত করিয়! বাধিয়! দিবেন। তিন. 


সুত্র ১১ 


দিবস অতিবাহিত হইলে ক্ষতের বন্ধন খুলিয়া পুনরায় নিমপাতাি 
কধায়জলে ধৌত করিয়া 'উষধাদি দিয়া পুনরায় বাঁধিয়া দিবেন। 
এইরূপে যতদিবস ক্ষত বেশ শুকারা না যায় তত দিবস ধৌত 
করিয়া উধধ ও মলম লাগাইয়া দিবেন । 


অর্শে। যন্ত্র 
শলাকা যন্ত্র? 


চা 





ত্ঠ। 





যন্ত্রের চিত্র. 
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২। যগ্ধ 


মন্ত্র গ্রয়োগকল্পে স্ুক্তত ১২৫ প্রকার অন্ধের উল্লেখ 
করিয়াছেন। সেগুলি আবার চই ভাগে বিভক্ত- যন্ত্র ও শন্ত্। 
বন্্ সর্বসদেত ১০১টি, ও শস্ত্র ৪ প্রকার। যন্ত্রের মধ্যে হস্তই 
প্রধানতম যন্ত্, কারণ তস্ত ভিন্ন কোন যন্ত্ই প্রয়োগ করা৷ যায় 


সুশত ১০. 


না। যন্ত্রগুলি আবার ছয় ভাগে বিভন্ত (১) স্বস্তিক যন্ 
(৮ব্বিশ প্রকার ) (২) সন্দংশ বন্্র (দুই প্রকার ), (১) তাল 
যন্্ (ছুই প্রকার ), (৪) নাড়ী যন্ত্র (ধিংশতি প্রকার ), [৫ ) 
শলাকা যন্ত্র (আটাইশ প্রকার ), ও (৬) উপযস্ত্র ( পঁচিশ 
প্রকার )। এই সকল যন্ত্র লৌহ বা স্বর্ণাদি পাচটি ধাতুর দ্বারা, 
,নিশ্মিত ভইত। আবশ্তকমত অগ্সপ্রকার মনি প্রস্তুত করিবার 
ব্যবস্থাও সুশ্রুত দিয়া গিয়াছেন। 

১। শ্বস্তিক যন্্র_অষ্টদশ অদ্ুলী দীর্ঘ এবং ছুই থ্ড লৌহ একটি খিল দ্বার! 
আবদ্ধ। সিংহ, ব্যাণ্র, মুগ প্রভৃতি দশ প্রকার পশুর ও কাক, চিল, শকুনি 
প্রস্তুতি চতুর্দশ প্রকার পক্গীর, সর্মমেত চব্রিশ প্রকার জন্তর মুখের সাদৃগ্ডে 
চব্বিশ প্রকার স্বপ্তিক যন্ত্র নিশ্মিত হইত। হাড়ের মধ্যে বাণ বা কোন প্রক।র 
শল্য বিদ্ধ হইলে উহা! বাহির কাঁরব।র জন্য স্বস্তিক যন্ত্র ব্যবহাত হইত। 

২। দন্দংশ যর_যোল অঙ্গ লি দীর্ঘ। এক প্রকার সন্দংশ যন্ত্র কর্মীকারের 
সীড়াশার মত ও অপরটা ক্ষৌরকারের সন্নার ম5। চন, মাংস, শিরা ও স্বাধু 
হইতে ক্ষুদ্র শল্যবা কণ্টক বাহির করিবার জন্য সন্দংশ যন্ত্র বাবহাত হইত । 

৩। তাল যগ্র-বার অঙ্গুলি দীর্ঘ। কর্ণ নাসিকাদির ভিতর হইতে মলাদি 
বাহির করিবার জন্য বাবহত হইত। 

৪1 নাড়ীষগ্্_নানা আকারে নিন্দিত ও নান! কাধ্যে ব্যবহৃত হইত। 
অর্শোযন্ত্, অঙ্গুলিত্রাণ যন্ত্র এভূতি নাড়ীবন্্ের রূপান্তর । 

৫€। শলাকা যন্ত্র_আটাইশ প্রকার-শলাকা যন্থু বিভিন্ন কাধ্যে ব্যবহত 
হইত বলিয়। নানা আকারে নিশ্িত হইত। 

এই সকল যস্ত্রের মধ্যে কয়েকটির চিত্র উপরে প্রদত্ত হইল।* 


** যন্্ও শস্ত্রের চিত্রগুলি প্রধানত: গণ্ডালের ঠ|কুর সাহেব কৃত “৮ 
51016111510 0? 41540 1100102] 5016000” নামক গ্রন্থ সন্গিবিষ্ট 
চিত্র দৃষ্টে অস্কিত হইয়।ছে। 


১৪ বৈজ্ঞানিক জীবনী 


৩। শস্স বা জন 


স্ুঞ্ত শস্ব বা অস্ত্র বিংশতি প্রকার বলিরা উল্লেখ করিয়া 
গিরাছেন- (১) মগ্ডলাগ্র, (২) করপন্র, (৩) বৃদ্ধি, (8) 
নথশস্ত্র, (৫) মুদ্রিকা, (৩) উৎপলপত্র, £ ৭) অদ্ধধার, (৮) 
সুচী, (৯) কুশপত্র, (১০) আটীমুখ, :১১) শারীরমুখ, (১২) 
অন্তমূ্থ, (১৩) ত্রিকৃষ্টক, (১৪) কুঠারিকা, (১৫) ব্রীহিমুখ, (১৬) 
আরা, (১৭) বেতসপত্রক, (১৮) বড়িশা, 1১৯) দন্তশদ্ু, 1৯০) 
এযণী। 

এই সকল অস্ত্র ছেদাক্রিয়া, ভেগ্তক্রিমা, এববক্রিয়া, সীবন 
প্রন্থতি পুর্ধোন্ত অষ্ট প্রকার অন্ত্প্রয়োগঞ্রিয়ায় প্রয়োজনানুমারে 
বাবঙ্গত হইভ। এই সকল অস্ত্র উংকষ্ট লৌহের দারা নিশ্মিত, 
তীক্ষধারবিশিষ্ট, উত্তম রূপে ধরিবার উপারধিশিষ্ট ও দন্তবিহীন 
হওয়া আবশ্ঠক। অন্ন সকলের ধার"যন্্ীভেদে মন্রকলায়ের স্তায় 
স্থল হইতে অদ্বচুল প্রমাণ শ্ক্ষ হওয়া আবশ্তক। অস্ত্রের ধার 
: সমান রাখিবার জন্য অন্তর শিমূলকাষ্ঠের খাপে রক্ষিত হইত 
এবং অস্ত্রে শান দিবার জন্য মাধকলাইয়ের রংবিশিষ্ট প্রস্তর ব্যবহৃত 
হইত। করেক প্রকার অস্ত্রের চিত্র নিযে প্রদন্ত 5ইল। 

কিরূপ দুরূহ অন্রচিকিৎসার উপদেশ সন্ত দিয়া গরিয়াছেন, 
ষটান্তস্লে আমরা গর্ভস্থিত মৃতসস্তান ছেদন করিয়া বাহির 
করিবার প্রক্রিয়া এস্থলে উদ্ধত করিয়া দিলাম । “গর্ভস্থ মৃতসন্তান 
ভস্ত সাহায্যে বাহির করিতে না পারিলে মন্ত্র দ্বারা ছেদন করিয়া 
বাতির করিতে হইবে। কিন্তু স্তান যদি জীবিত থাকে, তাহা 
হইলে কদাচ অস্ত্র গ্ররোগ করিতে নাই, কারণ তাহাতে গর্ভিণী ও 


সৃশত ১৫ 


সন্তান উভয়েরই মৃত্ঠা তইয়া থাকে। গর্ভস্থ মৃতসন্তান বাতির 
করিতে হইলে, গর্ভিনীকে আশ্বীসপ্রদানপূর্বক মণ্ডলাগ্র না 
অঙ্গুলি শস্্ দ্বারা প্রথদতঃ গের মস্তক বিদীর্ণ করিবে, এবং শঙ্কু 
“ আকর্ষণী ) মন্ত্রের দ্বারা খণ্ড খণ্ড খপ্রগুলি বাহির করিয়া, 
পরে বক্ষ ও কক্ষদেশ ধরিয়া নিক্ষাসিত করিবে। বদি মস্তক 


শন্ম্নের চিত্র 
কুশপত্র শর । ৪1 শরাবিমুখ শন । 
চে সি শস্্( 


২ । 
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বিদীর্ণ করিতে না পারা বার তাহা হইলে অঙ্গিপুট বা গগ্ুদেশ 
ধরিয়া বাহির করিতে হর। গর্ভস্থ সন্তানের স্বন্ধদেশ অপতাপথে 
আবদ্ধ হলে, সেই স্বন্ধসংলগ্ন বাহু ছেদন করিতে হইবে। গর্ভস্থ 
বালকের উদর, দূতি অর্থাৎ ভিন্তীর ন্ভায় বাুপূর্ণ থাকিলে, 
ভাভা চিরিযা অন্ত্রমূত আগে বাহির করিবে। ইহাতে গর্ভস্থ 
দেহ শিথিল হইয়! পড়ে, সুতরাং তখন অনায়াসেই বাহির করিতে 


স্বশ্রুত ' ১৭ 


পারা ধায়। জবনদেশ দ্বারা অপতাপথ অবরদ্ধ হঈলে, জনদেশের 
অস্থিখসকল ছেদন করিয়া নিষ্াসিত করিবে। মৃতগ্ভ 
ছেদন করিয়া বাহির করিতে হইলে, মগ্ুলাগ্র নানক অস্তই গ্রয়োগ 
করা উচিত; উহাতে তীক্ষাগ্র বৃদ্ধিপত্র অন্ত গ্রয়োগ করিতে নাই ; 
করিলে গর্ডিণীকে আঘাত লাগিতে পারে” হায়! অধুনা 
আবুর্ধেদ ব্যবসায়ীগণের নিকট গর্ভস্থ মৃত্তসন্তানের ছেদনের 
কল্পনও* আকাশকুন্থমরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে, এমন কি 
তাহার মগুলাগ্র বা অন্য প্রকার অস্ত্র কখনও স্বচক্ষে দেখেন 
নাই! এমন দ্রিন কি আসিবে না যখন আরুর্বেদীয় চিকিংসায় 
আবার উন্নত অন্থচিকিৎস স্বকীয় উচ্চ আসন গ্রন্গণ করিতে সমর্থ 
হইবে ? 


(8) বন্ধন। 


সথঞ্ুতে অনেকপ্রকাঁর বন্ধনের (১704০) উল্লেখ দেখিতে 
পাওয়া যায়। পতন বা কোনপ্রকার আঘাতের দ্বারা দেহের 
অস্থিসমূহ ভগ্ন হইলে বা অন্ত্রপ্রয়োগের পর আহত বাঁ ক্ষতস্থানে 
স্বানবিশেষে বিবিধ প্রকার বন্ধনের প্রয়োগ ছিল। বন্ধনপ্রণালী 
চতুর্দশ প্রকার-€১) কোশ, (২) দাম, (৩) স্বস্তিক, (৪) 
তন্ুবেল্লিত, €৫) ছতোলী, (৮ ) মণ্ডল, (৭) নুগিকা, (৮ )যজক, 
(৯) খষ্টা, (১০) চীন, (১১) বিবন্ধ, (১২) বিতান, (১৩) গোফণা- 
ও (১৪) পঞ্চাঙ্গী। এই প্রবন্ধে তিন প্রকার বন্ধনের চিত্র প্রদত্ত 
হইল। বন্ধনকার্য্ে সুতার কাপড়, মেষলোমনির্শিত বস্ত্র, রেশমী 
কাপড়, চর্ম, বংশাদির চটা, স্থতাঁ, লৌহ, কাষ্ঠফলক প্রভৃতি 
বিবিধ উপকরণ ব্যবহৃত হইত। মে প্রকার বন্ধন শরীরের 


১৮ বৈজ্ঞানিক জীবনী 

স্থানবিশেষে স্ুনিবিষ্ট হয সেই স্থানে সেই একার বন্ধন গযোজ্য। 
স্থানবিশেষে বন্ধন তিন প্রকার--গাঢ়বন্ধন, সদবন্ধন ও শিথিল- 
বন্ধন। যেবন্ধন বেশ শক্ত অথচ যাহাতে বেদনা বোধ হয়না 
সাহা গাঢ়বন্ধন; যে বন্ধন ভিতরে ফাঁপা তাহা শিথিলবন্ধন ও 
বাহ খুব শক্তও নহে, শিথিলও নহে তাহাই সমবন্ধন। 


গোফণা বন্ধন পঞ্থাঙ্গী বন্ধন 





ক্ষার। 
রাসায়নিকের পক্ষেও সুঅত পরম আদরের সামগ্রী । সুশ্রতের 
মু, মধ্যম ও তীক্ষ ঙ্গার প্রস্থতপ্রলী রসায়নের ইতিহাসে 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ৷ চরক ও সুশ্রত উভয়েই সজ্জীকাক্ষার 
. (08150181006 508) এবং যব্্দণর (011500210 0100481) 
দুইটি পৃথক পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিয়! গিয়াছেন। ইউরোপে 


এই দুইটি ক্ষার বহুদিবস পর্যন্ত একই পদার্থ বলিয়া স্বীকৃত হইয়া 
আিতেছিল। 


সুশ্রত ১৯ 


সত ক্ষারকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন-_মৃদ্ধ 07110), 
মধ্য (০4৮৯০) ও তীক্ষ। জুত তীক্ষক্ষার বলিয়া ঘাহা বর্ণনা 
করিয়াছেন তাষ্। ভিন্নপ্রকারের ক্ষার পদার্থ নহে, তাহা মৃদুক্ষারে 


স্বস্তিক বঙ্জন 





দন্তী, দরাবন্তী প্রনথৃতি কয়েকটি দ্রব্য মিশ্রিত আছে। আমরা মধ্য 
ক্ষারকেই তীক্ষুক্ষার অর্থাৎ ০056০ 01811 বলিয়। ধরিয়া লইলাম, 
কারণ “মধ্য” শব্ধ ঠিক (০১0০) শব্দের গ্যোতক নহে ॥ 
তীক্ষক্ষার-তীক্ষক্ষার প্রস্তুত প্রণালী আধুনিক বিজ্ঞান 
সম্মত। ঘণ্টাপারুল, কুটজ প্রভৃতি বৃক্ষের ক্ষারাত্বক ভম্ম জলে 
গুিয়! হঁকিয়৷ লইতে হইবে। পরে তন্মশর্করা, বিন্ুক, শঙ্খনাতি 
অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়! যেচুণ (040১0101010) পাওয়া! যায় 
তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া চুল্লীতে পাক করিবে। মৃদুক্ষার ও 


১৪ বৈজ্ঞানিক জীবনী 


চণ একত্রে জাল দিপা এখনও তীক্ষক্ষার প্রস্তত হইয়া থাকে । 
তাক্ষক্ষার লৌহকলসীর মধ্যে মুখ বন্ধ করিয়া রাখিবার বাবস্থাও 
আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত । তীক্ষুক্ষার ভীনবীর্যা (০4001007100) 
হয়া যাইণে পুনরায় চুণের সহিত জাল দিবার বাবস্থা আছে । 
নুশ্রত ক্ষারের গুণ সঠিক ভাবেই দিয়াছেন ঈষৎ শ্বেতবর্ণ ও 
পিচ্ছিল (৯১1১১) 

তেজপ্রশমন | (70070154000)-- অন্নরসের দের) 
দ্বারা ীক্ষক্ষারের যে তেজপ্রশমন হর, তাহা সুখতের পদয়ে 
'াবিষ্কিত হইয়াছিল। সুশ্রুত ইহার কারণ বলিয়াছেন যে ক্ষার 
বো পবণরস আছে, সেই জন্য অম্রসের সহিত লব্ণরস সংযুক্ত 
হওয়াতে মাধুর্যাগুণ প্রাপ্ত হইয়া ্বীক্ষতাবিহীন হইয়া থাঁকে। 
আধুনিক রসায়ন সপ্রমাণ করিয়াছে যে অন্ন 'ও ক্ষার সংযুক্ত 
হষয়া একপ্রকার নূতন পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহাকে লবণ 
(1) বলে। এই লবণজাতীয় পদার্থে অপ বা ক্গীরের গুণ ন। 
থাকাতে অল্প ও ক্ষার সংযোগে তীক্ষতা দূরীভূত হয়। 


কায়চিকিৎসা । 


সুশ্ষুতে অস্ত্রচিকিৎসা ছাড়া কারচিকিৎসারও অনেক উপদেশ 
আছে। চরক পাঁচ শত ভেষজের উল্লেখ করিয়াছেন। সুশ্রুত 
সীইত্রিশ গণে প্রায় ৭৬০টি ভেষভের গুণবর্ণনা করিয়াছেন । 
এতদিন জুশ্রতে বিবিধ লবণ, ছয় ধাতু ও.বিবিধ খনিজ পদার্থ 
ওষধরূপে ব্যবন্ৃত হইয়াছে । 

হে খধি! শুনিয়াছি তুমি সার্ধ দিসহত্র বৎমর পূর্বে 
আবিভূ্তি হরাছিলে। কিন্তু তুমি এ মরজগতে চিরকালই অমর 


সু্ধত ও ১ 


হইয়। রহিয়াছ-.তোসার রচিত সংহিতা চিরকালই তোমার 

অমর করিয়া রাখিবে। তুমি যে অসামান্ত অস্ত্চিকিংদার উপদেশ 

জগৎকে দিয়া গিয়াছিলে, আমরা ভারতবাসী হ্ইয়াও ভাঙার 

মাক সঘাদর করিতে পারি নাই, তোমার উপদিষ্ট অন্শন্ 

চক্ষে কথন দেখিতেও পাইলাম না « আশীর্বাদ কর -ভারতের 
অভীত,গৌরবের, অতীত জ্ঞানগরিমার, অতীত স্বাধীনচিস্তার 

নিদর্শনন্বরূপ তোমার সংহিতার গৌরব করিবার অধিকার যেন 

আমর! কখনও বিস্বত না হই। 


* আরূর্বেরদে পুনরায় অনস্ত্রটিকিংসার এচলনকন্পে ১৯১২ সালে দন ম|সে 
গ্রন্থকার শুশ্রতোক্ত বিভিন্ন প্রকারের যন্ত্র ও শন্ত্র নকলের দ্ুই সেট করিয়! নমুন। 
প্রস্তুত করিবার প্রস্তাব করিয়। বঙ্গীয়-ন।হিত্য-পরিষদের সম্পদক মহাশয়কে 
একগানি পত্র লিখিয়ছিলেন। এই প্রস্তাব কাধে; পরিণত করিবার জন্ত 
পরিষদ বিশেষজ্ঞের দ্বার। 'খঠিত একটি শাখানমিতি নিযুক্ত করেন। গ্রন্থকার 
পুনরায় এই বিষঃটি ১৯১৩ সালের দিনাজপুরের উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সশ্মিলনে 
“আয়ুবেদোক্ শশ্বনিন্ধীগ শীর্ষক প্রবন্ধে আলোচন| করেন। গ্রন্থকার 
আখ| করেন থে পরিষর্দের শাখাসমিতির কাধ্য সুগম্পন্ন হইলে, তাহাদের কাম্য 
আবুর্বোদে অন্ত্রচিকিংসাঁর পুনপ্রতিষ্ঠাকল্পে কথঞ্চিং নহায়ত| করিবে। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


গেলিলিও । 


ভারতে ঘত বিভিন্ন ধশ্মাসম্প্রণায় আছে--এমন বোধ হয় আর 
কোনও দেশে নাই। শান্ত, শৈব, বৈষ্ণব, গাণপত্া প্রন্থৃতি বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের পার্থকা 'ও বিবাদ পুরাণ!দি পাঠে বেশ হৃদরঙ্গম করা 
বায়। এককালে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের সংঘর্ষে ভারতে ঘোরতর 
ধন্ধবিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল। কিন্তু এই সম্প্রদায়পীড়িত ভারতে 
ইউরোপের লোমহর্ষণ ধর্মবি্নবের সাদৃশ্য মিলিবে না। মধ্যযুগে 
রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্টাপ্টদিগের মধ ধর্মের নামে নরকের 
যে দৃশ্ত অভিনীত হইয়াছিল তাহার স্থৃতি এখনও সভ্যসমাজকে 
লঙ্ঞা দিতেছে। ধর্মের নামে, ভগবানের নামে শত শত নরনারীকে 
জীবন্ত অবস্থায় প্রজ্জলিত হুতাঁশনে নৃশংসভাবে হত্যা করিতে 
বিপক্ষপক্ষীর ধর্শুসম্প্রদায় বিন্দমাত্র কুষ্ঠিত হন নাই। ধর্ের 
কথা দুরে থাকুক, চিরশান্তশীতল বিজ্ঞানতরুচ্ছায়াশ্রিত স্বী 
বাক্কিকেও মধ্যযুগের ইউরোপ নিপীড়িত করিতে দ্বিধা খোধ 
করে নাই। পঞ্চদশ থুষ্টাব্বে কোপার্ণিকাস গ্রচার করিলেন যে 
পৃথিবী সচলা, সুষ্যের উদয় ও অন্তগমন হৃ্যের গতির নির্দেশক 
নহে, পরন্ত পৃথিবীর ভ্রমণ জন্য সংঘটিত হইয়। থাকে তাহার 
পুর্বে সকলের বিশ্বাম ছিল যে পৃথিবীই জগতের কেন্দ্রস্থল, এবং সুর্য 


গেলিলি ও ২৩ 


ও নক্ষত্রবর্গ পৃথিবার চরিদিকে পরিন্মণ করিতেছে । কোপার্ণি- 
কামের মত বাইবেলের মতের বিরোধী। পিহপুরুষগণের পুণোর 
বলে তাহাকে বিশের নির্ধাতন ভোগ করিতে হয় নাই। কিন্তু 
তার মতাবলতী অনেকেই লতোর সম্মান রক্ষ। করিতে গিয়। অশেব 
যন্ত্র ভোগ করিয়াছিলেন। বিখাত জ্যোতিবী টাইকো। ত্রাহি 
বেশ হৃইতে নির্বাসিত হইরাছিলেন, ক্রনোকে রোমনগরীতে ছরর 
বংসর কারাকুদ্ধ করার পর ১০০ খুষ্টান্দে জলন্ত অগ্নিতে পুড়া ইয়া 
নার। হৃইক়াছিল। বিচিত্র রামধন্গুর বৈগ্ঞানিক ব্যাখ্যাকর্ত। 
এন্টোনিও ডনিনিসের কারাগারে মৃত হওয়াতে জলন্ত অগ্নির 
সঠিত তাহার সাক্ষাৎকার লাভ হয় নাই। এই প্রবন্ধে যে হী 
পুরুষের জীবনবৃত্তান্ত আলোচিত হইবে তিনিও রোমের ধন্মবান্গ- 
গণের নিকট অশেষ লাঞ্ছন! ভোগ করিয়! শেষে মৃত্যুর চিরগ্রাতল 
অঙ্কে বিশ্রামলাভ করিয়াছিলেন । হহাদের অপরাধ ছিল এই বে, 
ইভারা বাহা সতা বলিয়। জানিয়ছিলেন তাহাই লোকসদাজে 
নিয়ে প্রচার করিয়াছিলেন । এখন বিদ্ভালয়ের প্রতোক বালক 
পৃথিবীর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া থাকে, কিন্কু তাহার! গুনিলে 
আশ্চরধ্যান্বিত হইয়। যাইবে বে ইহা প্রচার করিতে গিয়া কাহাকেও 
কারাগারে অবরুদ্ধ থাকিতে হইয়াছে, কাহাকেও দন্াতস্করের 
স্যার দেশ হইতে বিভাড়িত হইতে হইয়াছে, এমন কি কাহাকে 
.কাহাকেও জলন্ত অনলে প্রাণ পধ্যন্ত বিসঙ্জন দিতে হইয়াছে। 
: স্তারতবর্ষে পৃথিবীর মচলতা কোপার্ণিকাসের বনুপূর্ধে আধ্যভট্রের 
দ্বারা প্রচারিত হইয়।ছিল।- উহ বেদ পুরাণাদি ধর্মশাস্ত্ের বিরোধী 
ছিল না এমন নহে। কিন্তু ভারতের চিরউদার ধন্মভাব কখনও 
বিজ্ঞানের সেবককে উৎংগীড়ন করে নাই। যে সকল মহাপুরুষ 


২৪ বৈজ্ঞানিক জীবনী 


বিজ্ঞানের সেবায় লাঞ্চনার বন্ধন জয়মালা বলিয়৷ নতশিরে গ্রহণ 
করিয়াছিলেন মহাস্্া গেলিলিও তাহাদের সর্বপ্রধান। শেষবয়সে 
তিনি একেবারে অন্ধ হই গিপ্াছিলেন, কিন্ত যৌবনে ও প্রোছে 
হার উজ্জল নয়নজ্যোতি নৈশগগণের অতুল মৌনর্যের ভিতর 
বিশ্বজগতের কত গুঢ় রহস্ত আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিল 
এখানে তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচন! করিবার ইচ্ছা আছে 1 . 

গেলিলিও গেলিলি (0411:00 (৮7110 ১৫৬৪ খুষ্টাবে 
ইটালীর অন্তঃপাতী পিসানগরে জন্ম গ্রহণ করেন। তীহার পিতা 
ভিন্সেনজে উচ্চকুলোচুত কিন্তু দরিদ্র ছিলেন; অস্কশান্্রে ও 
সঙ্গীতবিগ্ঠা় তাহার প্রবল অন্ুরক্তি ছিল। গেলিলিও এই 
চুইটি বিদ্যায় আসক্তি পিতার নিকট ভইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
বাল্যকালেই গেণিলিওর বিজ্ঞানের প্রতি আসক্তি প্রকাশ পাইতে 
লাগিণ। বালক গেলিলিগওকে এটা সেটা, ছোট ছোট খেলানা, 
মন্ত্র প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে সর্বদাই দেখা বাইত। পুত্রের এইরূপ 
বিজ্ঞানাসন্তি দেখিয়া পিতা কিঞ্চিং ভীত হইতে লাগিলেন, কারণ 
তিনি জানিতেন যে, অঙ্কশান্ত্রের ঝা বিজ্ঞানের সেবা করিলে 
অন্লসংস্থান হওয়া বড়ই স্থুকঠিন হইবে। তাহার সময়ে বিশ্ববিষ্ঠা- 
লয়ের চিকিৎসাবিগ্তার অধ্যাপকের বাৎসরিক মাহিন! ছিল ২০০০ 
স্ুডি (প্রায় ৬৫০০২ টাকা ), আর অঙ্কশান্ত্রের অধ্যাপকের মাহিনা 
মাত্র ৬০ স্কুডি বা ২১৫২ টাকা, অর্থাৎ মাসিক ২০২ টাকারও কম। 
সেইজন্ত তিনি গেলিলিওকে চিকিৎসাঁশাস্ত্র অধায়ন করিবার জন্য 
স্বদেশের বিশ্ববিদ্ভালয়ে প্রেরণ করিলেন। 

কিন্তু. গেলিলিও বিজ্ঞান ও অঙ্কশাস্ত্র ছাড়িতে পারিলেন না। 
পিতার অজ্াতসারে অসটিলিও রিসি (0511119 1২100) নামক 


গেলিলিও ২৫ 


একজন বিখ্যাত অঙ্কশান্্রবিদের নিকট ইউক্রিডের জ্যামিতি 
অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। অল্পদিনের মধো তিনি' . ইউক্লিড 
শেঘ করিয়া আর্কিসিডিসের গ্রন্থ আরম্ত করিলেন। ক্রমে এই 
ংবাদ পিতার নিকট পুছিলে, তিনি পুত্রের বিজ্ঞানের প্রতি 
স্বাভাবিক অনুরাগ (দখিয়া অগতা! পুত্রের মতেই মত দিলেন । 
পিতার অনুমতি পাইর। বালক গ্রেলিলিও অঙ্কশান্্র ও পদারথবিছ্তা 
আন্তরিক অনুরাগের সহিত পাঠ করিতে লাগিলেন এবং খাদ্রই & 
ই শাস্ত্রে বিলক্ষণ পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। শেষে উহার পিত। যে 
ভয় করিরাছিলেন তাহাই বর্টিল ছাপিবশ বংসর বয়মে গেলিলিও 
নির্দিষ্ট ২০২ টাকা মাসিক বেতনে পিস! বিশ্ববিদ্যালয়ে অঙ্কশান্্ের 
অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। সর্বত্রই দেখিতে পাইতেছি 
“যাদৃনাভাবন! যন্ত সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী”। গেলিলিও পিতার 
ইচ্ছান্ুযারী চিকিৎসাশাস্্র অধ্যয়ন করিলে হয়ত কালে একজন 
বিচক্ষণ চিকিৎসক হইয়া! অনেক অর্থ উপাজ্জন করিতে পারিতেন, 
কিন্তু বাস্তবিক পৃথিবীতে অথই কি জীবনের একমাত্র উপাস্ত 
দেবতা? তিনি দারিদ্র্যকে বরণ করিয়া লইয়া যে অমূল্য সামগ্রী 
-. অক্ষয় কীর্তি--লভ করিয়াছিলেন, তাহা কুবেরের সমগ্র 
ভাগারের বিনিময়েও পাওয়া যায় না। 


পেগুলামের নিয়ম আবিষ্ষার | 


পঠদ্বশাতেই গেলিলিওর মৌলিক গবেষণা আরম্ত হইয়াছিল। 
তিনি কুড়ি বদর বয়সের পূর্বেই পেুলামের গতির নিয়ম 
আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ক্লক ঘড়ির পেখুলাম সকলে্ট 
দেখিয়াছেন; এই পেওুলামের গতির উপর ঘড়ির ক্রিয়া নির্ভর 


২৬ বৈজ্ঞানিক জীবনী 


করিতেছে । গেলিলিও একদিন গির্জায় আরাধনা করিতে 
গিয়াছেন, ' গিক্জার কড়িকাষ্ঠ হইতে যে বড় আলোকাধার 
ঝুলিতেছিল তাহার প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়ে। আলো! সবেদাত্র 
জাল! হইরাছে এবং তখনও ল্যাম্পটা ছুলিতেছিল। গ্েলিলিও 
এক হস্তের দ্বারা অপর হস্তের নাড়ীর স্পন্দন গুণিতে লাগিলেন 
এবং সেই সময়ে লাম্পট। কত সময়ে একবার দোলে তাহা& 
দেখিতে লাগিলেন । এইরূপে তিনি দেখিতে পাইলেন যে ল্য।ম্পট। 
প্রথমে জোরে, ক্রমে আস্তে আস্তে ছুপিতে লাগিল বটে, কিন্তু দেখা 
গেল, জোরেই হউক মার আস্তেই হউক ল্যাম্পট| ঠিক সমপরিমাণ 
সময়েই এক দিক হইতে অপর দিকে যাইতেছে । নাড়ীর স্পন্দন 
গুণিয়া তিনি সায় নির্ধারণ করিতেছিলেন। হিনি বাটী আসিয়া 
একগাছি দড়িতে একটা ভারী জিনিস বীধিয়৷ দোলাইতে লাগিলেন 
এরং গিক্ায় যাহা! পরীক্ষা করিয়াছিলেন ত|হা সপ্রমাণ করিলেন । 
এইবূপে পেগুলানের মমগতিত্ব (5০010101510) আবিষ্কৃত হইলে 
প্রথমে উহা ঘড়ির নিশ্মাণকল্পে ব্যবহ্গত হয় নাই, প্রথম প্রথম 
নাড়ীর ম্পন্দনের গতি নির্ণয়কল্পে ব্যবহৃত হইত 3 পরে হিউজেন্স 
উহা ঘড়ির নিশ্মী।ণকল্পে বাবহাঁর করেন। 


পতনশল দ্রব্যের গতির নিয়ম আবিষ্কার । 


আপনাকে একটা প্রশ্ন করি, তাহার উত্তর বলুন ত। একটা 
দশসেরা আর একট| একসেরা, ওজন লইয়! কলিকাতা'র 
মনুমেণ্টের. উপর. হইতৈ ডুইটাকে এক সময়ে ছাড়িয়া দিলাম। 
বলুন দেখি. কোনটা কোন সময়ে নীচে পহুছিবে। আপনি 
বদি গেলিলিওর জীবনবৃত্তান্ত পাঠ না করিয়া থাকেন তাহা৷ 


গেলিলিও ৭ 


হইলে নিশ্চয়ই বলিবেন_.কেন, দখসেরা ওজনটা একসের। 
ওজনের দশগুণ আগে মাটিতে পড়িবে। গেলিলিওর আগে 
লোকে এইরূপই জানিত। বিখাত প্রাচীন দার্শনিক এরিষ্টটল ৪ 
(-৮750900) দশসেরা ওজন একসের। ওজনের অপেক্ষা দশগুণ 
ভারী বল্গিয়৷ দশগুণ ণান্ব মাটিতে পড়িবে ভাহাই শিক্ষা দিয়া- 
ছিন। এরিষ্টটল অবশ্য পরীক্ষা করিয়া একথা লিখিয়া যান 
নাই, কিন্তৃতিনি ঘখন এই কথা বলিয়া গিয়াছেন তখন তাত) 
অনত্রান্ত বেদবাকা। গ্েলিলিও বলিলেন-_না, তাঁ হইতে পারে 
না; দুইটা ওজনই একসঙ্গে মাটিতে পড়িবে। তাংকালিক 
বিজ্ঞপুরুষের! তাহাকে পাগল বলিয়া স্থির করিলেন এবং তাহার 
মতের জন্য তীহাকে বিবিধপ্রকারে উপহাস করিতে ক্রটি করিলেন 
না। একদিবস তিনি বিশ্ববিষ্ঠালয়ের যাবতীয় অধা[পকগণকে 
সঙ্গে লইয়৷ পিসার* স্ুবিখ্যাত “লিনিং টাওয়ারে” (1710 
(9৮৩) উপস্থিত হইলেন। এই বুহত স্তস্তটি আটতালা উচ্চ 
ও একদিকে হেলিয়া আছে। তিনি একটি পঞ্চাশ সের আর 
একটি আধ সের ওজনের গোলা লইয়া এই গ্তস্তের উপারে 
উঠিলেন এবং উপরে গিয়া একই সময়ে তাহাদিগকে ছাড়িয়া 
দিলেন। সকলেই মনে করিয়াছিল যে গেলিলিও এই ব্যাপারে 
হাস্তাম্পদ হইয়া যাইবেন ; কিন্তু যখন সকলে দেখিতে পাইলেন 
যে গেলা ঢুইটি একসঙ্গে ধমাস কারা মাটিতে পাঁড়য়া গেল 
তখন তাহারা নিজেরাই বোকা বনি গেলেন। তাহার! স্পষ্ট 
দিবালোকে ব্যাপারটি স্বচক্ষে দেখিয়াও গেলিলিওর কথায় বিশ্বাস 
করিলেন না) নানারূপ বাক্যজালে তাহাদের ভ্রান্ত ধারণার 
পোষকতা করিতে লাগিলেন। অন্ববিশ্বীস গ্রস্তরথণ্ডের হটাত 
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$ 
অচল: জ্ঞানের খরশ্রোতে না পড়িলে উচাকে ভাসাইয়া লইয়া 
বাওয়া বড়ই হুষ্র। একথা যেমন সমাজ ও বর্ধাম্বন্ধে সতা, 
বিজ্ঞানসন্বন্ধেও বে অসতা তাহা নভে । 

দশ সের ও এক সের ওজনের দ্রবা একসঙ্গে কেন মাটিতে 
পড়িরা থাকে তাহা অতি সহজে. পাঠকবর্গকে বুঝাইয়া দেওয়া 
যাইবে । মনে করুন আপনি এক সের ওজনের এগারটি বলল 
প্রস্তত করিয়াছেন এবং এই এগারটি বলকে একসঙ্গে একজায়গা 
হতে ফেলিয়া দিলেম। অবশ্য সকলগুলিই একসঙ্গে মাটিতে 
পড়িবে । ভাশার পর উগ্াৰের দশটি একসঙ্গে জুড়িয়া দিলেন 
এবং এই জোড়া বল ও বাঁকি বলটিকে একসঙ্গে ছাড়িয়া দিলে 
উহ্ভার৷ 'একসঙ্গে পড়িবে, না কেন? ধে দশটি বলকে একসঙ্গে 
জুড়িয়া দিয়াছেন, তাহাদিগকে. এখন জোড়া হইয়াছে বলিয়া 
কি দশগুণ আগে পড়িবে? কখনই না।' সেইরূপ একখণ্ড 
কাগজ ও একট! টাকা একসঙ্গে মাটিতে পড়িবে । তবে এক্ষেত্রে 
বাতাসের দরুণ কাগজখণ্ড বাতাসে উড়িভে থাকিবে । যদি 
বারুনিষ্কাশণ-বন্ত্রে (41 1১011])) বায়ুকে নিষ্কাশিত করিয়া দেওয়া 
যার তাহা হইলে টাকাটি ও কাগজের টুকরা ঠিক একই সঙ্গে 
পড়িয়া যাইবে। বিজ্ঞানের প্রত্যেক ছাত্র এই পরীক্ষাটি কলেজে 
দেখিয়া থাকেন। 

গেলিলিও পিসায় অবস্থানকালে পতনথাল দ্রব্যের (11106 
7০1০৯) পতন সম্বন্ধে আরও অনেক গবেষণ! করিতে লাগিলেন 
-কফলে অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইল। কিন্ত যতই তিনি 
নৃতন নুতন তথ্য আবিফার করিতে লাগিলেন, তাহার শক্রবর্গ 
হার উপর ততই খড্গাতন্ত' হইতে লাগিলেন। তিনি তিন 
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বৎসরের জন্য অধাপকপদে নিবুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিন 
বংসর শে ভইতে না হইতে তিনি পদত্যাগ করিতে বাধা 
হইলেন। এই সময়ে তাহার পিতার মৃত্যু হয়, সংসারে একটি 
দাত ও তিনটি ভগিনী। তাহাদের আধিক আস্থা বড়ই 
শোচনীয় হইর| উঠিল। সৌভাগাবশতঃ ভেনিসের মন্্ণাসভা 
উঠার সুনাম শুনিরা ১৫৯ খুষ্টান্দে তাত।কে পড়য়া বিশ্ববিগ্ঞ।লয়ের 
'অনবশাস্তবের অধা(পক নিমুক্ত করিলেন। এখানে হিনি আঠার 
বংসরকাল কন্মা করিয়াছিলেন এবং সেই সময়ের মধ্য ভিনি 
দূরবীক্ষণবন্র (৩1৩৯৩০১৩) আবিষ্ণার করিয়া হাভার সাভাযো 
ঞ্োতিষশাস্তে এক নৃতন যুগ আনয়ন করিতে সসর্ঘ হষয়াছিলেন। 


দুরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার । 


গেলিলিও পদ্ুয়/তে মাত্র ই বংসর অধ্যাপকত| করিয়াছেন 
এমন সময়ে বিজ্ঞানজগতে একটি লোমহর্ষণ ঘটন!র অভিনয় হইয়া 
গেল। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে. ইউরোপে পঞ্চদশ থুষ্টাবে 
কোপাণিকাস প্রচার করিলেন--পৃথিবী সচলা ও হৃর্যোর 
চত্ুদ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে বলিয়া স্র্য্যের উদয় ও অস্ত হইতেছে । 
ত্রাহার পূর্ববর্তী জ্োতিষীগণ এবং বাইবেল উপদেশ দিয়াছেন 
ঘে পৃথিবীই এই জগতের কেন্দ্রস্থল। চন্দ্র, কৃর্ধ্য, গ্রহ, নক্ষত্র 
সমস্তই পৃথিবীর চতুদ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে । কোপাগ্নিকাস 
তাহার প্রণীত পুস্তক প্রকাশিত হইবার অল্পকাল মধ্যে ইহলোক 
ত্যাগ করেন, নচেৎ এই ধর্মশান্ত্রের উপদেশের প্রাতিকুল মতের 
আবিষর্তাকে নিশ্চয়ই নির্যাতন 'সহা করিতে হইনত। তাহার মৃত্যুর 
পর বিখ্যাত জ্যোতিষী টাইকো৷ ব্রাহী তাহার মতের পোষকতা 
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করিতে গির। দেশ হইতে নির্বাসিত হইয়াছিলেন। টাইকো 
ব্রাহী, রেপলার ও গেলিলিওর সমসাময়িক গিওরানো ব্রনো 
(070108110 131070) নামক একজন তেজদ্বী ইতালীবাসী 
সর্বনমক্ষে কোপানিকাসের মত প্রচার করিতে লাগিলেন। 
ভিনি স্পষ্টবন্তা লোক ছিলেন, ভয় কাহাকে বলে জানিতেন না। 
খন তিনি বাইবেলের বিরোধী মত প্রচার করিতে নিষিদ্ধ 
হইলেন, তখন তিনি উত্তর করিলেন থে বাইবেল মানুষকে 
ভগবানকে ভালবাপিতে ও পবিত্রজীবন অগ্ঠিধাহিত করিতে শিক্ষা 
দিবার জন্ত লিখিত ভইয়াছে, বিজ্ঞানের রহশ্ত নিদ্ধারণকল্পে 
রচিত হয় নাই । 

রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্ঠানধর্মের প্রধান পুরোহিত হইতেছেন 
রোমের পোপ। তখনকার দিনে বর্মদ্বেধীদের বিচারের জন্য 
“উন্কুইজিশন” (107001007) নাদক এক বিচারালয় ছিল । 
এখানকার বিচারকগণ উচ্চপদস্থ ধর্মপ্রচারক ছিলেন। এই 
বিচারালয়ে ধর্মদেধী ক্রনোর বিচার হয়। বিচারের ফলে তাহাকে 
ছয় বসর কারারুদ্ধ করা হয়। তখনও নির্ভীক চিন্তে নিজের 
মতের পোবকত| করাতে তাহাকে ১৬০০ খ্রীষ্টা্ে ১২ই ফ্রেক্রুয়ারী 
জলন্ত অগ্নিতে দগ্ধ করা হয়। 

গেলিলিও যৌবনকাল হইতে কোপানণিকাসের মতের পরিপোষক 
ছিলেন। সেইনজন্ত ক্রনোর এই শোচনীয় মৃত্যু সংবাদে তিনি 
নিজে যে বিচলিত হন নাই এমন বোধ হয় না। গেলিলিও 
বহুদিবস যাবৎ কোপাণিকাসের মত সমর্থন করিবার জন্য নূতন 
প্রমাণ সংগ্রহ করিতেছিলেন। তিনি তাহার সমসাময়িক প্রসিদ্ধ 
জ্যোতিষী কেপ্লারকে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, “আমি 
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প্রচলিত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অনেকগুলি যুক্তি সংগৃহীত করিয়াছি, 
কিস্ক সেগুলি প্রকাশ করিতে সাহস করিতেছি না; কারণ 
আমার ভর তয় যে তাহা হইলে আমাদের গুরু কোপাণ্নিকাসের 
দশাই আমাকে প্রাপ্ত হইতে হইবে। যদিও ভিনি কয়েকজনের 
নিকট অশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়া গিয়াছেন, কিন্ত অধিকাংশ 
নির্বোধ ব্যক্তির নিকটই উপহাঁস 'ও দ্রণার পাত্র হয়া 
' রহিয়াছেন।” 

কোপাণিকাসের মত কেবল বাইবেলের মতের বিরোধী 
বলিয়া সকলের নিকট উপহাস ও দ্বণার সামগ্রী হইয়াছিল 
তাহা নহে। তাহার প্রধান কারণ মানব চরিত্রের এক প্রধান 
গু রহস্ত। কোপাণিকাসের শত শত বৎসর পূর্ব হইতে 
এরিইটল, টলেমে, হিপার্কাস প্রভৃতি প্রাচীন দার্শনিকগণ ইহার 
বিপরীত শিক্ষা দ়্া গিয়াছেন। ভাহ!র! খধিস্থানীয় ব্যক্তি। 
তাহাদের মতের ভ্রান্তি কল্পনা করাও মশাপাপের কার্য । 
কোপাণিকাসের ও গেলিলিওর সমসাময়িক পণ্ডিতের ভাল 
করিয়া উপলব্ধি করিতে পারেন নাই যে বিজ্ঞানের লোকবিচাঁর 
করিবার অবসর নাই। 'অদুকে বলিয়াছেন বলিয়া সত্য. সত্য 
নহে, সত্য সত্য বলিয়াই সত্য । বাগভটের উক্তি 

খধিপ্রণীতে গ্রীতিশ্চে্ুক্ত চরকন্ুশ্রতৌ । 
ভেড়াগ্াঃ কিং ন পঠ্যন্তে তন্মাদ্‌ গ্রাহ্থং সুভাধিতম্‌ ॥ 

তাহাদের জানা থাকিলে এত অনর্থ ও রদ্কপাত হইত না। 
প্তম্মাৎ গ্রাহথং স্ভাষিতম্”_যাহা সুভাষিত তাহাই গ্রাহা। 
স্বাধীন চিন্তা, বিকাশ, বিস্তৃতি, বিজ্ঞানের প্রাণ। যদি পুরাতন 
্রান্ত বলিয়া স্থিরীকৃত হয় ভাহা হইলে উহীকে বিজ্ঞান সমূলে 
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উৎপাটিত করিবেই করিবে, উহার জন্মন। তা অমুক বলিয়। তাহার 
মুখাপেক্ষা, করিয়৷ থাকিবে না। বিজ্ঞান সতোর উপর প্রতিষ্ঠিত, 
উহার সেবকের। সত্যের মহিমায় দীপ্ত হইয়। পৃথিবীর অতাচারকে 
হুচ্ছঙ্জান করিয়। থাকে । .তাই দেখিতে পাই কোপাধিকাস, 
টাইকে।, ক্রুনো, কেপ্লার, গেলিলিও লোকলজ্জ। ও উপহাসকে 
ভয় না করিয়া অকুতোভয় বিজ্ঞনের মহিম। বোষণ। করিয়াছিলেন । 

কিন্তু কোপাণিকাসের পর কত শতান্দী চলিয়। গিয়াছে, 
কত অভিজ্ঞতা পথিবী অর্জন করিয়াছে, এখনও কি এইট 
প্রাচীনের প্রতি অহেতুকী ভক্তি গিয়াছে ? দেদিন ঘখন চার্লস 
ডারউইন মানবের ক্রমবিবর্তনের সংবাদ প্রচার করেন তখনও 
তাহাকে শ্রীষ্টধন্মদ্বেধী বলিতে অনেকে বিরত্ত হন নাই। আমাদের 
দেশেও কত অসতা প্রচীনত্বের দাবী করিয়া অবাধে চলিয়। 
যাইতেছে । যদি কেহ বলেন যে, “ন্বর্ণঘটিত মকরধবজ” সোণার 
পাথরবাটার মত একটি অবাস্তব পদার্থ, তাহা হইলে তাভার 
উক্তি “তাগুবনৃত্য” বলিয়া পরিচিত করিবার লোকের অভাব 
নাই। প্রাচীনের প্রতি সম্মান করিব, কিন্তু উহা প্রাচীন বলিয়াই 
অন্রান্ত, একথা স্বীকার করিয়া লইব নাঁঁ এই শিক্ষা আমর! 
কোপাণিকাম ও গেলিলিওর জীবনচরিত হইতে শিক্ষা লাভ 
করিতে পারি 

পূর্বেই বলা. হইয়াছে যে, কোপার্ণিকাসের মতের পোষকত। 
করিবার জন্ত গেলিলিও প্রমাণ সংগ্রহ করিতেছিলেন। এতদিন 
কোপার্ণিকাসের মত অনেকটা অনুমানের উপর নির্ভর করিতে- 
ছিল। গেলিলিও দুরবীক্ষণ যন্ত্র আবিফার করিয়া! উহার চাক্ষুস 
প্রমাণ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দুরবীক্ষণের আবিষ্কার 
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একটু বিচিত্র । হলা দেশে জ্যান্সেন ও লিপার্‌সে নামক ভুই- 
জন চশমাবিক্রেতা বাস করিত। প্রবাদ এই যে জ্যান্সেনের 
ছেলেপিলের! এক দিবস ছ্ুইখানা! আত্রসী কাচ লইয়া খেল! করিতে 
করিতে দেখিতে পাইল যে, কাচ দুইখান! এক ভাবে ধরিলে 
সন্মুখের গির্জার চূড়াটা খুব নিকটস্থ ও উল্টা দখা যায়। তাহার! 
এই স্শ্র্যয ব্যাপার দেখিয়া! তাহাদের পিতাকে সংবাদ দিল। 
এই সংবাদ পাইয়! জ্যান্সেন ও লিপার্সে কাঁচ ছুইখানি একখানি 
কাষ্ঠে বনাইরা চশমার দোকানে নূতন খেলান! বলিয়া রাখিয়৷ দিল। 
একদিন মার্কুইস ম্পিনোলা নামক একজন ম্তান্ত ব্যক্তি দোকানে 
গিয়। খেলান'টি ক্রয় করিয়া আনিয়া! যুবরাজ মরিসকে দেখাইলেন। 
যাহা হউক এই চশমাবিক্রেতাদের খেলানার সংবাদ অন্পষ্টাকারে 
গেলিলিওর নিকট পন্ছিয়াছিল। গেলিলিও এই সংবাদে এত 
বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে সমস্ত রাত্রি তিনি এই বিষয়ে 
ভাবিতে লাগিলেন । প্রাতে উঠিয়া আতসী কাচ লইয়া! পরীক্ষায় 
বাস্ত হইয়। পড়িলেন। তিনি ভাবিয়া ঠিক করিয়াছিলেন যে যখন 
এই খেলানার় দূরের গিজ্জীর চূড়া নিকটে দেখায়, তখন বহুদুরস্তি ত 
আকাশের নক্ষত্রাবলী কি এই যন্ত্রের সাহায্যে নিকটস্থ দেখাইবে 
নাঃ তাহা যদি হয়, তাহা হইলে আকাশমার্গের কত .গুঢ় রহস্ত 
না প্রকাশিত হইর! পড়িবে, কত অজানিত জগত সম্মুখে দেখা 
যাইবে, চন্দ্র, স্ুর্ধা, গ্রহনক্ষত্রের কত নূতন অদ্ভুত সংবাদই না 
সংগৃহীত হইবে। এইরূপ ধারণ তীহাকে একেবারে চঞ্চল 
করিয়৷ ফেলিল। তিনি ক্ষান্ত থাকিতে পারিলেন না। তাহার 
নিকট অর্গান বাজাইবার একট। নল ছিল, অনেক চেষ্টার পর 
নলের একমুখে একখানি উন্নতোদর (০০7৮) লেন্স ও আর 
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এক মুখে একখানি নতোদর (০০/০৮০) লেন্স বসাইয়া, 
তাহার ভিতর দিয়া সোৎলৃকনেত্রে চারিদিক দেখিতে লাগিলেন। 
তিনি যাহা খুঁজিতেছিলেন তাহাই পাইলেন। তাহার যন্ত্রে 
দুরের জিনিস খুব নিকটস্থ ও তিনগুণ বৃহৎ দেখাইতে লাগিল। 
উপরস্থ চশমা বিক্রেতার খেলানার ন্তায় ইভাঁতে পদার্থ সকল উল্টা 
না দেখাইয়া সবই সোজা দেখাইতেছিল। তখন তীহার আনন্দ 
আর ধরে না। বাস্তবিক কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করার 
পর মনে কত আনন্দের উদয় হয়, তৃক্রভোগী ভিন্ন কেহ তাহা 
অন্তভব করিতে পারে না। অনেক সময়ে অনেককে হাঁসিতে. 
নাচিতে, এমন কি আনন্দে ক্ষণিক অপ্রকৃতিস্থ হইতে শুনা যায়। 
আর্কিমিডিসের বিষয় কথিত আছে যেতিনি ন্নানাগারে স্নান 
করিতেছিলেন, 'এমন সময়ে হঠাৎ একটা করিত বিষয়ের মীমাংসা 
মনে উদয় ভওয়াতে তিনি এমনই দিকৃবিদিক জ্ঞানশূন্ত হইয়া 
পড়িয়া ছিলেন যে সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় প্রকাগ্র রাজপথ দিয়! “আমি 
পাইয়াছি' আমি পায়াছি !” এই বলিতে বলিতে দৌড়াইয়। 
বাটা পহুছিয়াছিলেন। 

গোঁললিও এই অদ্ভুত যন্ত্র লইয়া তাড়াতাড়ি ভেনিস নগরে 
চলিয়া গেলেন এবং সেখানে যাবতীয় মন্্রান্ত ব্যক্তিদিগকে দেখাইয়া 
আশ্চর্যান্িত করিতে লাগিলেন। প্রবীণ বৃদ্ধের পর্য্যন্ত যষ্টিতে 
ভর করিয়৷ উচ্চস্থানে উঠিয়৷ এই যন্ত্রে ভিতর . দিয়া সুদুরস্থ 
জাজ সকল নিকটস্থ দেখিয়া আনন্দ বোধ করিতে 
লাগিলেন। চারিদিকে তাহার নাম ব্যক্ত হ্ইগ্বা পড়িল। 
“বিদ্বান সর্ধত্র পুজ্যতে”_-.কিবা৷ রাজদ্বারে, কিবা রাজবর্ত্রে 
সর্ধত্রই তিনি পুজা পাইলেন। কর্তৃপক্ষের তাহার মাহিন! 
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দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিয়া তাহার অধাপকতা| আজীবনস্থারী করিয়! 
দিলেন। * 
তাহার পর তিনি যাহাতে উহা অপেক্ষা কার্যকরী যন 
প্রস্তুত করিতে পারেন তাহারই, চেষ্টা করিতে, লাগিলেন, নিজেই 
লেন্স ঘসিয়া স্বহস্তে আর একটি যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া ফেলিলেন। 
এই যান্্রর দ্বারা এখন তিনি রাত্রির পর রাত্রি বিনিদ্র অবস্থার 
নীল অন্বরের সৌনদ্যা পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। | 

বিজ্ঞানের প্রতোক ছাত্রই গেলিলিওর দূরবীক্ষণ যন্ত্রের ক্রিয়া 
অবগত আছেন। সাধারণ পাঠককে দুই এক কথায় মোটামুটি 
অনেকটা বুঝাইয়া দেওয়া বায়। সাধারণ আতসী কাচ সকলে 
দেখিয়াছেন_ তাহা উন্নতোদর লেন্স। যদি আতসী কাচের 
দ্বার কুর্ধারশ্মি সংঘত করা যায়, তাভা হইলে সুর্যের একটি ছেটি 
গোল সাদা ছৰি অপর দিকে পড়িয়৷ থাকে । উহা উল্টা। এই 
নিকটস্ উন্টা ছবি আর একখানি উন্নতোদর লেন্দের ভিত্রর 
দিয় দেখিলে উপ্টা এবং বড় দেখায়। দুরবীক্ষণ যন্ত্রে একখানি 
উন্নতোদর ও একখানি নতোদর লেন্স ব্যবন্ৃত হওয়াতে সোজ৷ 
ছবি পাওয়া গিয়াছিল। চশমাবিক্রেতা ছইখানিই উন্নতোদর 
লেন্স ব্যাবহার করাতে ছবি উন্টা হইয়াছিল। আজ যে সকল 
বৃহৎ হইতে বৃহত্তর দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহার্য্যে দূমণণীল জ্যোতি 
মণ্ডলীর, অনন্ত সৌরজগতের, স্ৃষ্টিস্থিতিলয়সন্বন্ধে অশ্রতপুর্ব 
অচিন্তনীয় সংবাদ মানবের প্রত্যক্ষের মধ্যে আসিতেছে, মেই 
দূরবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্র্তী যে দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, 
নে দেশ যে রত্নপ্রস্থ তাহাতে দন্দেহমাত্র নাই। 
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চন্দ্র 


স্বভাবতই গেলিলিও চন্দ্রের প্রতি তাহার দুরবীক্ষণ যন্ 
প্রথম ফিরাইলেন। হায় কবি! তুমিই বিজ্ঞানের প্রধান শত্র। 
তুমি চন্ত্রকে ধরিয়া 'মানিয়! রমণীর সুন্দর মুখের সঙ্গে তুলনা 
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দিয় থাক, তাহাতে আপত্তি করিব ন! (যদিও পূর্ণচন্ত্ের ন্যায় 
নিটোল, চাকা থালার স্।য় স্ুগোল, থ্যাব্ড়ানো বদন কয়জন 
পাঠক পছন্দ করিবেন তাহা আমি জানিতে চাহি); কিন্তু তুমি 
কবি, নেশার ঝোৌঁকে চন্দ্রের মধ্যস্থিত পর্বত উপত্যকাকে শণীর 
কলঙ্ক, বুড়ির চরকা প্রভৃতি আজগুবি বাপার বলিয়া! কল্পনা করিয়া 
বিজ্ঞানের পথ একেবারে রোধ করিয়াছ। তুমি বিচিত্র রাম- 
ধনুক বাসবের বা রামের ব্যবহৃত ধনু বলিয়া লোকসমাজে 
প্রচার করিয়াছ। তুমি নক্ষত্রবর্গকে স্ুরন্ুন্ূরী সাজাইয়া 
চন্্কে রোহিণী প্রস্ততি সাতাইশ সথনরীর বছুপত্ধীক স্বামী 
গড়িয়াছ। ভে।মারই বাক্য পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র অভ্রান্ত বৈজ্ঞানিক 
ব্যাখা বলিয়৷ অবাধে গ্রহণ করিয়া লইয়াছে। এ ঘটনা শুধু 
ভারতেই ঘটিয়ছে তাহা নহে। সমগ্র আদিম মানবসমাজে 
এইরূপ কল্পনার অভাব দৃষ্ট হয় না। তাই যখন গ্রেলিলিও 
তার যন্ত্রের সাহাবো দেখিলেন যে পৃথিবীর ন্তায়-চন্দেও পর্বত, 
উপত্যকা, সমতলক্ষেত্র প্রভৃতি দ্রব্য বিদ্যমান রহিয়াছে তখন 
সে সংবাদ কেহই বিশ্বান করিল না। তাহাও কি কখন হয়? 
এ স্বীয়, শান্তশীতল, সুধাময় চন্ত্রবদন কখনও কি পাহাড় পর্বতে 
পরিপূর্ণ হইতে পারে? তিনি আবার এই সকল পাহাড়ের 
উচ্চতাও মাপিয়।ছিল্ন- কোনও পর্বত পাঁচ মাইল, কোনটি 
বা সাত মাইল উচ্চ। তাহার অপরাধের সংখা! এখনও শেষ 
হর নাই -তিনি প্রচার করিলেন যে যেমন চন্ছ্ ক্র্ধযরশ্মি প্রতি- 
ফলিত করিয়া কিরণ বিতরণ করে, সেইরূপ পৃথিবীও কিরণ 
বিতরণ করিয়া থাকে। সকলেই তৃতীয়! চতুর্থার চাদে দেখিয়া 
থাকিবেন যে, কান্তের মত চাদের উচ্ছল ফলার সঙ্গে চাদের 
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. অপর অংশ অস্পষ্ট দেখা যায়। গেলিলিও বলিলেন এরূপ দেখা 
যাইবার কারণ আর কিছুই নহে--পৃথিবীর কিরণ টাদে 
পড়িয়া টাদে «পৃথিবীজোতমার” উদর হইয়। থাকে । আমরা 
যেমন পৃথিবী হইতে টাদ দেখি, টাদে যদি কোনও জীব থাকিত 
তাহা হইলে তাহারাও সেইরূপ আলোকমর পৃথিবী দেখিত। 
কেবল পৃথিবী তাহাদের কাছে চক্র অপেক্ষা বেণী উজ্জল ও. 
প্রায় যোলগুণ বড় দেখাইত। 

গেলিলিওর এই সকল অদ্ভূত আবিষ্কারের সংবাদ তাৎকালিক 
পণ্ডিতবর্গের মধ্যে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটার মত পড়িল। 
জ্ঞানের বুদ্ধির প্রয়োজন কি-যদি চন্দ্রকে এইরূপে স্বর্গের 
দেবতার আসন ' হইতে পদচ্যুত হইতে হয়! কোপানিকাসের 
বিরুদ্ধবাদীরা বলিতেন' যে পৃথিবী একটি গ্রহ হইতে পারে না, 
কারণ অন্ান্ত গ্রহের ন্ঠায় উহ্ভার কিরণ নাই। গেলিলিও 
“পৃথিবীকিরণ” আবিষ্কার করাতে তাহাদের আর একটি অবলম্বন 
খসিয়া পড়িল। | 

গেলিলিও তাহার দূরবীক্ষণ যন্ত্র এখন নভোমগুলের চতুর্দিকে 
ফিরাইতে লাগিলেন। চতুর্দিকে নূতন নৃতন তারকা আবিষ্কৃত 
হইতে লাগিল। সুনীল নভোমগ্ুলের মেখলাস্বরূপ- ' 
প্ছায়াপথ”--যাহা কবিকল্পনায় দেবতাদিগের স্বর্গের রাক্জবস্ম 
বলিয়া করিত হইরা আসিয়াছে. -গেলিলিওর যন্ত্রের সাহাব্যে 

খ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারকার সমষ্টি বলিরা ধরা পড়িল। 
কোন কোনও তারকা চ্মচক্ষে একটি বলির প্রতিভাত হইয়া 
থাকে, গেলিলিও দুরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে উহাতে ছুইটি তারকা 
দেখিতে পাইলেন। | 


গেলিলিও ৩৯ 


: বৃহস্পতির উপগ্রহ । 


১৬১ খুষ্টাব্বের জানুরারী মাসে তিনি বৃহস্পতি গ্রহ 
(10100) খুব মনোযোগের সহিত নিরীক্ষণ করিতে লাঁগিলেন। 
৭ জানুয়ারী তিনি উহ্ার নিকটে তিনটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারক! 


০০৪) ০ ৬ 


বুতম্পতি গ্রহের উপগ্রহ আবিষ্কার | 


দেখিতে পাইলেন । উহার মব্যে ছুইটি তারকা বৃহস্পতির বাদে 
ও অপরটি দক্ষিণে ছিল। পর রাত্রে দেখিতে পাইলেন যে 





(১) 'দই-জান্ীয়ারী ১৬১৯ 
(২) -৮ই জানুয়ারী ১৬১০ । 
(৩). ৯ই জানুয়ারী ১৬১০। 


৪০ বৈজ্ঞানিক জীবনী 


তিনটি তারকাই উহার দক্ষিণে আসিয়াছে। ৯ই তারিখে 
আকাশ মেথাচ্ছন্ন থাকাতে সে রাত্রে আর কিছুই দেখা গেল 
না। ১০ই তারিখে গেলিলিও দেখিলেন যে সে রাত্রে দুইটি 


০০5. 
০ ০6৯ ০ ০ 


বৃহস্পতি গ্রন্থের উপগ্রহ আবিষ্কার । 


তারক! ফুটিয়াছে, দুইটিই গ্রভের বাম দ্রিকে। ১১ই তারিখেও 
মেই ছুইটি তারক! বৃহস্পতির বামেই আছে, তবে একটি একটু 
বড় দ্েখাইতেছিল। ১২ই তারিখে হিনটিই আবার ফিরিয়া 


(৪) ১১ইজানুয়ারী ১৬১ । 
(৫) ১২ই জানুয়ারী ১৬১০। 
(৬) ১৩ই জানুয়ারী ১৬১৭। 





গেলিলিও ৪১ 


আসিয়াছে এবং ৭ই জানুয়ারীর মত দুইটি বামে ও একটি ডাহিনে 
আমিয়াছে। তাহার পর দিবস গেলিলিও এরূপ চারিটি তারক! 
দেখিতে পাইলেন। ত্ররূপ চারিটির বেশী তারকা আর দেখা 
গেল না। গেলিলিও এখন প্রচার করিলেন যে যেমন পৃথিবীর 
চারিদিকে চন্দ্র ঘুরিতেছে, তেমনি বৃহস্পতি গ্রহের চারিদিকে 
চারিটি উপগ্রহ বা চন্ত্র ঘুরিতেছে। পৃথিবী যেমন একটি গ্রহ 
এবং উহার উপগ্রহ আছে, সেইরূপ বৃহম্পতিও আর একটি গ্রহ এবং 
উহার উপগ্রহ আছে। এই পরীক্ষামূলক তথ্যের সংবাদ রাষ্ট্র 
হইলে তাৎকালিক বিজ্ঞপুরুষগণের মধ্যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত 
ভইল। তাও কি কখন হয়?---অনেকেই অবিশ্বীস করিলেন। 
এ সংবাদ বিশ্বাস করিতে হইলে বাইবেলকে অমান্ত করিতে হয়, 
প্রচলিত প্রাচীন মতকে দূরে নিক্ষেপ করিতে হইবে। পৃথিবীই 
যে জগতের মূলধার,-কেমন করিয়া তাহারা বিশ্বাম করেন 
থে পৃথিবীর স্তায় অন্ততঃ আর একটি গ্রহ বর্তমান আছে। 

গেলিলিও সকলকে ্রাহার দুরবীক্ষণ যন্ত্রের ভিতর দিয়া 
তাহার আবিষ্কৃত উপগ্রহগণের ভ্রমণ পরীক্ষা করিতে আহ্বান 
করিলেন। কেহ কেহ স্বচক্ষে দেখিয়।ও বলিলেন যে দূরবীক্ষণ 
যন্ত্রে পৃথিবীর দ্রব্যসমূহ সঠিকরপে দৃষ্ট হইলেও উহা! আকাশমার্গের 
রতম্তভেদ করিতে সদর্থ নহে। অপর কেহ কেহ অবিশ্বাসী 
হইবার ভয়ে যন্ত্রের 1ভতর দির! দেখিতে স্বীকৃত হইলেন না। 
এইরূপ এক ব্যক্তির থান্ব মৃত্যু হয়। গেলালও রহস্ুচ্ছলে 
বলিয়|ছিলেন, “আমি আশা করি তিনি স্বর্গে যাইবার পথে এগুলি 
দেখিয়। গিয়াছেন।” 
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শুক্র গ্রহের ক্ষয়বৃদ্ধি। 


এই সকল অশ্রতপূর্ব আবিষ্কারের পর গেলিলিওর ননে এই 
স্ন্দর অনন্ত জ্যোতিফমগুলীর স্থিতি ও গতির রহস্য উত্ধাটন 
করিবার বাসনা ক্রমেই বলবতী হইতে লাগিল। চতুদ্দিকের অবিশ্বাস 
তাহাকে নিরুৎসাহ করিতে সমর্থ হইল না। পরম্থ তাঁহার 
উৎসাহ দ্বিগুণ বদ্ধিত হইয়া! উঠিল; তার অসাধারণ প্রতিভী' 
ও মানসিক বল তীহাকে তাহার আরব্ধ কার্ধা স্ুসম্পন্ন করিবার 
জন্য সনধিক প্রোৎসাহিত করিতে লাগিল। তিনি নীঘ্ইই আর 
একটি পরীক্ষামূলক আবিষ্কারের দ্বার! তাতার শক্রবর্গের আশা 
ভরসা চূর্ণবিচুর্ণ করিরা ধিলেন। তিনি শুক্রগ্রভ (৮০70১) 
পুর্বে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন ষে উহা গোলাকার । 
একরাত্রে তিনি সবিম্ময়ে দেখিভে পাইলেন যে উহা তৃতীয়া বা 
চতুর্থর চাদের সরু ফলার ন্যায় দেখা যাইতেছে। তাহার 
পর তিনি রাত্রির পর রাত্রি শুক্রগ্রন্তের পরিবর্তন পরীক্ষা করিতে 
লাগিলেন-_ ক্রমে ক্রমে উহা! ফলকের আকুতি হইতে স্থগোল 
পুর্ণচন্্রের স্তার পুরিয়া৷ উঠিল। তখন ত্রাভার আর আনন্দ ধরে 
না ইহা হইতে অবিসম্বদীরূপে সপ্রমাণিত হইতেছে যে শুক্র- 
গ্রহও পৃথিবীর সহিত হুর্যযের চারিদিকে ঘুরিতেছে। 
। কোপাণিকাস পূর্বেই ভবিষ্ৎ্বাণী করিয়া গিরাছিজেন বে 
মানবের. দৃষ্টিশক্তি যদি সম্যক বদ্ধিত হয়, তাহা হইলে দেখা 
যাইবে যে শুক্র ও মঙ্গল গ্রহ চন্দ্রের ন্যায় ক্ষয় ও বৃদ্ধি পাইতেছে। 
গেলিলিও এই ভবিষ্যৎবাণী পরীঙ্গার দ্বারা সপ্রমাণ করিলেন। 
বিরুদ্ধঝাদীরা এই নুতন ওষাণের উপরে বিশ্বাস স্থাপনত 


, গেলিলিও ৪৩. 


করিলেনই না, উপরন্থ গেলিলিওর উপর তীহাদের আক্রোশ 
বদ্ধিত হইতে লাগিল। তাহারা দেখিলেন যে যদি গেলিলিওর 
মত গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে পৃথিবীকে অনন্ত জ্োতিতষ- 
মগ্ুলীর যধো একটা অতি ক্ষুদ্র পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে 
হইবে। কিন্তু বহুকাল হইতে তাহারা শিখিয়া আসিতেছেন 
যে "পৃথিবী জগতের কেন্ুস্থল, এই অগণ্য তারকাসগুলী রাত্রিতে 
পৃথিবীকে আলোক প্রদান করিবার জন্তই স্থজিত হইয়াছে । 
এত বড় মতের পরির্ন কি সহজে হয়? 
শনিবলয় ( 980070'5 770) । 

তাহার পর গেলিলিও শনিগ্রহের দিকে তাহার বন্ধ ফিরাঈ- 
লেন। তিনি শীঘ্ব আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন যে এই গ্র্ 
একটি মাত্র তারকা নহে, উহার ছুই পাশে আরও দুইটি ছোট 
ছোট তারকা আছে। পরে জানা গিয়াছে যে এই ছুইঁটি পদার্থ 





শনি বলর 


তারকা নহে, উহারা এই গ্রহের চারিদিকে (যে গোলাকার 
বণয় (177 ) আছে, তাহারই দুই প্রান্তভাগ মাত্র। গেলিলিওর 
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দূরবীণ যন্ত্র সমধিক উত্ষ্ট না৷ হওয়াতে সমগ্র শনিবলয় গেলিলিওর 
ষ্টিপথে পতিত হয় নাই। ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ জ্যোতিবী 
হিউজেন্স বৃহত্তর দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সম্পূর্ণ শনিবলয় 
আবিফার করেন। 

এই সমস্ত অশ্রুতপূর্ব অচিন্তনীয় আবিষ্কার গেলিলিও প্রায় 
এক বৎসরের মধ্যে করিয়া ফেলিয়াছিলেন। এই এক বৎসরের 


০€)০ | 


গেলিলিও কর্তৃক দৃষ্ট শনিবলয়। 
মধ্যে পরীক্ষামূলক জ্যোতিষের কিরূপ দ্রুত উন্নতি সাধিত 


হইয়াছিল তাহা উপরোক্ত আবিষফারকাহ্িনী হইতে সম্যক 
উপলব্ধি হইবে। তাহার বিরুদ্ধবাদীদের অবিশ্বাস সত্বেও বহু 
ছাত্র তাহার শিষ্য হইলেন। ইউরোপে সর্ধাত্র তাহার আবিষ্কৃত 
দূরবীক্ষণ যন্ত্র নির্মিত হইতে লাগিল এবং বিভিন্ন দেশের জ্যোতিষী- 
বর্গ গেলিলিওর তাবৎ আবিষ্কার নিজ নিজ পরীক্ষার দ্বারা 
সপ্রমাণিত করিতে লাগিলেন। গ্রধল বস্তার ত্রোত কি বালির 
বাধে রোধ করা যায়? 


সূর্য কলঙ্ক (301-50015)। 
তাহার পর বংসর ১৩১১ খৃষ্টাব্দে গেলিলিও স্থধ্যের দিকে 
তাহার দুরবীক্ষণ যন্ত্র ফিরাইলেন। হায়! হায়! গেলিলিও 
করিলে কি? যেহ্যর্য কবিকল্পনায় দেবতার আসনে উপবিষ্ট, 
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ঘিনি সপ্তাশ্বপংযুক্ত রথে আরোহণ করির। প্রভাতকালে পূর্নদিকে 
উদ্দিত হইয়া প্রবল প্রতাঁপে রথনেমির গম্ভীর নির্ঘোষে, নভো- 
মণ্ডল প্রতিধবনিত করিয়া বিচরণ করিতে করিতে সন্ধ্যাকালে 
স্বীয় আলয়ে প্রবেশ করিয়। থাকেন, ধাহার পুজ1, হোম, তপ 
অতি প্রাচীন যুগ হইতে এখনও পৃথিবীর নানাস্থানে প্রলিত, 
তাহারই প্রতি তুমি ক্ষুদ্র মানব হইয়া তোমার বন্থ ফিরাইতে 
সাহসী হইলে? তোমার বিরুদ্ধবাদীরা তোমায় যদি একেবারে 
হত্যা করিয়া না থাকে, তাভা হইলে শীঙাদের নিতান্ত দয়ার 
শরীর বলিয়া আমর! তীহাদের প্রশংসাই করিব। গেলিলিও 
পরীক্ষা! করিতে করিতে সুর্যের মধ্যে কতকগুলি দাগ বা কলঙ্ক 
(587-81১0৯) দেখিতে পাইলেন। এই দাগগুলি সকল সময়ে 
একরূপ থাকে না, কখনও কখনও কতকগুলি মিলিরা এক 
হইয়া যায়, কখনও কখনও একটাই ভাঙ্গিয়া অনেকগুলিতে 
পরিণত হয়। গেলিলিও কেবল এই দাগগুলি আবিষষার 
করিয়া ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি দেখিতে পাইলেন নে, এইট 
দাগগুলি ক্রমে ক্রমে মিশাইয়া গিয়া পুনরায় আটাইশ দিবস 
পরে আবার দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহার দ্বারা তিনি সহজেই 
সপ্রমাণ করিলেন যে, আটাইশ দিনে ূর্ধ্য নিজের মেরুদণ্ডের 
উপর একবার ঘুরিয়া আসে। 


গেলিলিওর বিচার । 


এতক্ষণ আমর! গেলিলিওর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কাহিনী 
বিবৃত করিয়া আনন্দলাভ করিয়াছিলাম। এখন হইতে 
তাহার ছুঃখপূর্ণ জীবনকাহিনীর পরিচয় দিয়া অশ্রজলের 
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সহিত তীহার পুণাময় স্থতির নিকট বিদায় গ্রহণ 'করিতে 
ইবে। 

১৬১০ খুষ্টাব পর্যন্ত আঠার বংমর কাল তিনি পদ্য়াতে 
অবস্থিতি করিয়াছিলেন। এখানেই তিনি দূরবীক্ষণ যন্ত্র 
চন্ত্রমগুলে পর্বতের অবস্থিতি ও বৃহস্পতিগ্রঙ্তের উপগ্রহ আবিষ্কার 
করিয়াছিলেন। ক্রমে এই সকল গবেষণায় তীহার মন্তিফ : ও 
মন অহোরাত্র এত ব্যস্ত থাকিত যে, বিশ্ববিষ্তালয়ে অনবরত 
ছাত্রদিগের বক্তৃতা দেওয়া তাহার নিকট বিরক্তিজনক হইয়া 
উঠিল। এখন তিনি বিজ্ঞানের সেবায় সমস্ত সময় কিরূপে 
অতিবাহিত করিতে পারিবেন ত্তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। 
এমন সময় তাহারই শিষ্য ও বন্ধু টন্কানীর গ্র্যাণ্ডডিউক দ্বিতীয় 
কসমো৷ (0০১7০ [1) তীহাকে স্বীয় রাজধানী ফ্রোরেন্দে যাইবার 
জন্ত আহ্বান করিলেন । গেলিলিওর জন্মস্থান পিসানগরী ফ্লোরেন্সের 
অতি সন্নিকট এবং টস্কানীর অন্তর্গত ) সুতরাং এই নিমন্ত্রণ তিনি 
সাদরে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু ফ্লরেন্দে প্রত্যাগমন তাহার 
পক্ষে যতই সুবিধাজনক হউক ন! কেন, পছুয়৷ নগরী পরিত্যাগ 
ত্রাশ্ার জীবনের প্রধান ভ্রমের কার্য্য হইয়াছিল, কারণ 
টস্কানী রোমান ক্যাথলিক ধর্মের একচ্ছত্র রাজা পোপের 
ক্ষমতার অধীন ছিল। অপর দিকে ভেনিস রাজা প্রজাতন্ত্রের 
দ্বারা শাসিত এবং পোপের ক্ষমতার বিরোধী ছিল। পদুয়! নগরী 
এই ভেনিস রাজ্যের অন্তর্গত থাকার তিনি মাতক্রোড়ে শিশুর 
মত পোপের রোষাগ্ি হইতে নিরাপদ ছিলেন। পদছ্যা 
পরিত্যাগের পর হইতেই তিনি পোপের ক্ষমতার অধীন হইয়া 
পড়িলেন। তাহার বন্ধুবান্ধব কতই উপরোধ অনুরোধ করিলেন, 
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কিন্ত কিছুতেই তিনি পছুরাতে থাকিতে স্বীরূত হইলেন না। 
“নিয়ত কেন বাধ্যতে” ? 

প্রথম প্রথম ফ্রুরেন্নে গির! গেলিলিও বেশ শাস্তিতেই ছিলেন। 
তাহার খ্যাতি ইউরোপের চারিদিকে ছড়াইয়৷ পড়িয়াছিল, 
রাজদ্বারে তাহার সম্মানের সীম! ছিল না; আর্থিক সচ্ছলতাও 
বেশ" ছিল। 'এখানে ছাত্রদিগের জন্ত আর বক্তুতা করিতে 
হইত না- -তিনি যাহা চাহিয়াছিলেন তাহাই পাইলেন। 

কিন্তু এই শান্তি প্রলয়ের অব্যবহিত পূর্বেকার প্রকৃতির 
শান্তভাবের মতই হইল। ক্রমশঃ তাহার বিরোধীগণ তীহার 
মতের প্রতি পোপের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন । এখন গেলিলিওত আর পছ্ুয়াতে নাই, সুতরাং 
তাহার সম্বন্ধে প্রশ্নাদি রোদ হইতে ফ্লোরেন্সে অনায়াসে আসিতে 
আরম্ত করিল। তিনি থে স্বীয় মতের পোষকতা করিয়া 
খু্টধর্ম্ের প্রতিকূলাচরণ করিতেছেন, এ কথা তীহাকে স্পষ্ট 
করিয়াই বলা হইল। অবশেষে ১৬১৫ থুষ্টাবে পোপ পঞ্চম পল 
তীহাকে রোমনগরীতে গিয়া স্বয়ং তাহার মতাবলী পোপের 
গোচর করিবার জন্ত আদেশ করিলেন। তিনি রোমে বাইবার 
জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন, দূরবীক্ষণ যন্ত্র প্রস্থৃতি যন্ত্রাদিও 
সঙ্গে করিয়া লইলেন। রোমে উপস্থিত হইয়া তাহার যন্রাদি 
সাহায্যে সকলকে স্বকীয় আবিষ্কৃত গ্রহ উপগ্রহাদি প্রদর্শন 
করাইতে লাগিলেন। এক দিবস স্বয়ং পোপের নিকট উপস্থিত 
হইয়া প্রায় এক ঘণ্টা যাবৎ কথাবার্তী কহিয়া তাহাকে তীহার 
আবিষ্কারগুলি বুঝাইয়া দ্িলেন। পোপ তাহার উপর কোন 
প্রকার অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন না। গেলিলিও মনে করিলেন 
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যে তাহার সৌভাগ্যরবি এইবার মেঘমুক্ত হইয়া গিয়াছে । তিনি 
আরও কিছুকাল রোমে থাকিয়া সকলকে নিজের মত বুঝাইবার 
চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইহাতে তাহার বিপক্ষপন্ষীয় 
অনেক উচ্চপদস্থ ধর্মযাজক ক্রমশঃ তাঁহার উপর খ্াহস্ত হইয়া 
উঠিলেন। এখন তীহারা কোপার্ণিকাসের মত বাইবেলবিরোধী 
কিনা এই মূল প্রশ্নের মীমাংসার জন্য পোপকে গীড়াগীড়ি 
করিতে লাগিলেন। গেলিলিও এই প্রশ্নের মীমাংসার অপেক্ষা 
রোমে বিলম্ব করিতে লাগিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন না 
যে তাহার অবস্থিতি ইহাদের কাছে অতি তিক্ত বলিয়া বোধ 
হইতেছিল। তিনি স্বকীয় নূতন মতের দ্বারা এরূপ অনুপ্রাণিত 
হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, কোন পথ তাহার পক্ষে শ্রেয় তাহা 
তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। অবশেষে স্থিরীকৃত হইল 
যে কোপার্ণিকাসের নত বাঁইবেলবিরোনী। কোপার্নিকাসের 
এবং কেপলারের গ্রন্থের প্রচার বন্ধ করিবার জন্য অন্ুষ্ঞা প্রচারিত 
হইল। গেলিলিওর প্রতি আদেশ হইল যে তিনি আর 
কখনও পুথিবীর সচলত! সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে পারিবেন না। 
গেলিলিও ভগ্নহৃদয়ে ফ্লোরেন্সে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি 
আদৌ ধর্থদ্বেবী ছিলেন না, এবং তীহার মনত বাইবেলের কোনও 
এক অংশের বিপরীত বলিয়। নিজে ঢুঃখিতও ছিলেন; কিন্তু 
তাই বলিয়া তিনি যাহা সত্য বলিয়া জানিতেন তাহা পরিত্যাগ 
করেন কি করিয়া ? 

সে যাহা হউক গেলিলিও রোম হইতে ফিরিয়া আসিয়া 
অনেকটা -নিরুপদ্রবে কাল কাঁটাইতেছিলেন। ১৬২৩ খুষ্টাব্ে 
পুরাতন পোপ স্বর্গারোহণ করেন এবং কার্ডিনাল বার্বেরিনে! 


_ গেলিলিও ৪৯ 


নামক তীহারই একজন বন্ধু সপ্তম আর্বান নামে পোপপদে 
অভিষিক্ত হন। তাহার বন্ধু বারবেরিনোকে পোপপদে অভিষিক্ত 
দেখিয়৷ গেলিলিও অনেকটা নিশ্িন্ত হইলেন এবং তিনি এমনও 
আশা করিয়াছিলেন যে তাহার বিরুদ্ধে পুরাতন পোপের আদেশ 
প্রত্যাহত হইবে। তিনি স্বীয় বন্ধুর পদোরতিতে আনন্দ প্রকাশ 
করিবার জন্ত স্বয়ং রোমনগরীতে উপস্থিত হইলেন। সেখানে 
নৃতন পোপের সহিত কথাবার্তায় বিশেষ সন্থষ্ট হইয়া স্বগৃহে 
প্রত্যাবর্তন করিলেন। 

১৬৩২ খৃষ্টাব্দে নূতন পোপের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া 
তিনি প্টলেমী ও কোপার্ণিকাসের জ্যোতিষ সম্বন্ধে কথাবার্তা” 
নামক তাহার বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করিলেন। এই পুস্তকে 
তিনি তিনজনের কথাবার্তীচ্ছলে তীহার মতগুলি বেশ বিশদভাবে 
ব্যাখা করিয়াছেন। এক ব্যক্তি কোপার্ণিকাসের মতাবলম্বী, 
দ্বিতীয় ব্যক্তি একজন বিদুষক এবং তৃতীয় ব্যক্তি তাহার একজন 
বিরুদ্ধবাদী। এই গ্রন্থে বিরুদ্ধবাদীদের সমস্ত আপত্তিই তিনি 
খণ্ডন করিয়! দিয়াছিলেন। এই পুস্তক তাহার বিরুদ্ধবাদীদিগের 
গুপ্ত রোযাগ্নি একেবারে প্রজ্জলিত করিয়া দিল। 'তীহার 
বিরুদ্ধে যে আদেশ প্রচারিত হইয়াছিল তাহা এখনও প্রত্যা্বত 
হয় নাই, অথচ তিনি স্বকীয় মত পুনরায় নৃতন ভাবে প্রচার 
করিতে সাহসী হইয়াছেন। এবার তাহার আর নিস্তার রহিল 
না। তীহাকে রোমে যাইয়! বিচার গ্রহণ করিবার জন্য আদেশ 
প্রেরিত হইল। তীহার বয়ম তখন সত্তর হইয়াছিল। এই 
সপ্ততিপর বুদ্ধ বৈজ্ঞানিককে অব্যাহতি দিবার, জন্ত তাহার 
বনধুবর্গ অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু ফলে কিছুই হইল 


৪ 


৫০ বৈজ্ঞানিক জীবনী 


না। ১৬৩৩ খুষ্টান্ধে ১৪ই ফেব্রুয়ারী তিনি রোমে. পুঁহুছিলেন। 
সেখানে পুছিয়াই তিনি বাটার বাহির হইতে নিষিদ্ধ হইলেন। 
জুন মানে ইন্কুইজিশন নামক বিচারালয়ে তাহার রীতিমত 
বিচার আর্ত হইল। পূর্বেই. বলা হইয়াছে যে মধ্যযুগে 
রোমান ক্যাথলিক ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মদ্বেধীগণের জন্য যে 
বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহাই ইন্কুইজিশন নামে অভিহিত 
হইত। . ৃ 

এখানকার বিচারপদ্ধতি স্থুলতঃ সাত. ভাগে বিভক্ত করা 
যাইতে পারে । 

প্রথম। অপরাধীকে বিচারালয়ে তাহার অপরাধ জ্ঞাত 
করান ও সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিতে স্বীরুত না হইলে 
তাহাকে নির্যাতনের (০70516) ভয় প্রদর্শন কর|। 
. " দ্বিতীয়। নির্ধ্যাতন করিবার ঘরের দার পর্যন্ত অপরাধীকে, 
লইয়! গিয়! পুনরায় নির্যাতনের ভয় প্রদর্শন কর! । 

তৃতীয়। ঘরের মধ্যে লইয়া গিয়া নির্যাতনোপযোগী যন্ত্রাদি 
প্রদর্শন করা। 

চতুর্থ । বন্ত্রাদি খুলিয়৷ ফেলিয়৷ অপরাধীকে নির্যাতন যন্ত্র 
বদ্ধ করা। 

পঞ্চম। নির্ধ্যাতন ক্রিয়া। 

এইরূপ নির্যাতন ক্রিয়ার পরেও যদি অপরাধী স্বীয় অপরাধ 
শ্বীকার নাকরে ও অনুতপ্ত না হয়, তাহা হইলে নিয়লিখিত 
চরম দণ্ড তাহার জন্য বিধিবদ্ধ ছিল। 

বষ্ট। করেক বৎসর কারারুদ্ধ করা । 

সপ্তম। অগ্নিতে জীবন্ত অবস্থার পুড়াইয়৷ যার! । 


গেলিলিও ৫১ 


২১এ জুন গেলিলিও এই ভয়াবহ বিচারালয়ের সনদুথে 
উপস্থিত হন এবং ২৪এ স্থান হইতে বাহির হইয়। আইয়েন। 
এই বিচারের সময় জনসাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকিত এবং 
অপরাধীও সমস্ত বিষয় গোপন রাখিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইত । 
বিচারালয়ের খাতাপত্রও লোকচক্ষুর অগোচর। সেইজন্য এই 
তিন দিবস গেলিলিওকে প্রক্কৃত নির্যাতন সহ করিতে হইয়াছিল 
কি'না তাহা জানিবার কোনও উপায় নাই। আশা করি 
বিচারকগণ এই পুণাশ্লোক বৈজ্ঞানিকশেষ্ঠ বৃদ্ধকে নির্ধ্যাতনের 
অন্ুজ্ঞা দিয় নিজেদের রসনা কলঙ্কিত করেন নাই। এই সময় 
দারুণ দুশ্চিন্তায় ভীহার শরীর ও যমন একেবারে ভগ্ন হইয়া 
গিরাছিল, উপরন্থ তীহার ন্নেহমরী কন্তা ক্রমাগত তীহাকে 
বশ্যত। স্বীকার করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইতেছিলেন। 
নানা কারণে গেলিলিও আর যন্ত্রণা সহ করিতে না পারিয়। 
বিচারকগণকে বলিলেন, “আপনার! আমায় যাহা বলিতে 'আক্তা 
করিবেন আমি তাহাই বলিতে প্রস্তুত আছি।” তখন বিচার- 
পতিগণ তীহার প্রতি নিয়লিখিত আদেশ প্রদান করিলেন। 

প্রথম। গেলিলিও পৃথিবীর সচলতা সম্বন্ধে যে মত ও 
বিশ্বাস প্রচার করিয়া আসিয়াছেন তাহা প্রত্যাহার করিতে 
হইনে। 

দ্বিতীয়। যাবজ্জীবন কার্যাত না হউক অন্তত নামত 
কারারুদ্ধ থাকিতে হইবে। 

তৃতীয়। সাতটি অন্ুতাপস্চক প্রার্থনাসঙ্গীত প্রতি সপ্তাহ 
স্বাবৃত্তি করিতে হইবে। 

'দশ ভন কাডিনাল নামক উচ্চ উপাধিধারী ধর্দযাজক 


৫২ বৈজ্ঞানিক জীবনী , 


বিচারপতি ছিলেন। তাহাদের মধ্যে তিন জন বিচারালয়ের 
রায়নতে স্বাক্ষর করিতে স্বীকৃত হন নাই। অবশিষ্ট সাত জনের 
কলঙ্কিত লেখনীর স্বাক্ষর এখনও এই দলিলের উপর দৃষ্ট হ্য। 
গেলিলিও এইরূপে নিগৃহীত হইয়৷ বাইবেল স্পর্শ করিয়৷ শপথ 
করিতে বাধ্য হইলেন “ইহা আদৌ সত্য নহে যে হুর্্য জগতের 
কেন্ত্র স্থল এবং পৃথিবী সচলা। আমি এত দিবস এ 'বিষয়ে 
যাহা বিশ্বাস ও ধারণা করিয়া আদিয়াছি তাহা সম্পূর্ণ অসত্য 
ও ধর্মশীস্্বিরদ্ধ। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে ভবিষ্যতে 
মৌখিক বা লিখিত ভাষায় কখনও এই অসত্তা প্রচার করিব 
না।” অনেকেই বলিবেন যে গেলিলিওর এইরূপ মিথ্যা প্রতিজ্ঞা 
স্বীয় রসনাকে কলঙ্কিত করা আদৌ উচিত ছিল না, বরং 
ব্রনোর মত জলন্ত অগ্নিতে আত্মসমর্পণ করিয়া উৎপীড়িতের 
জয়মাল্য বরণ করিয়৷ লইলেই ভাল হইত। তীহাদিগের প্রতি 
অনুরোধ এই যে, তীহারা এই হতভাগ্য বৃদ্ধের বয়ন এবং 
তাৎকালিক শারীরিক ও মানসিক দৌর্ধবল্য বিবেচনা করিয়! 
একটু করুণার নেত্রে তাহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, আর 
ধাহারা ধর্মের নামে মৃত্যুর ভীষণ মৃষ্তির ভয় দেখাইয়া সত্যকে 
বলপ্রয়োগে. রুদ্ধ করিয়৷ রাখিতে চেষ্টিত ছিলেন তীহাদের স্থৃতির 
উদ্দেশ্তে যেন অভিসম্পাত প্রদান করেন। 

কথিত আছে যে এই প্রতিজ্ঞাপত্র পাঠ করার অব্যবহিত 
পরেই গেলিলিও সেইখানেই একজন বন্ধুকে চুপে চুপে বলিয়াছিলেন 
“তবুও উহা! ( পৃথিবী ) সচলা”” । কিন্তু এই কিন্বদস্তী সত্য বলিয়া 
বোঁধ হয় না, কারণ এ বিচারালয়ে অপর কোনও ব্যক্তির 
প্রবেশের অধিকার ছিল না। 


গেলিলিও তে 


“ গেলিলিওর এই প্রতিজ্ঞাপত্র প্রত্যেক বিশ্ববিদ্ভালরে ছাত্রদিগের 
নিকট পঠিত হইবার জন্ত প্রেরিত হইল। গেলিলিওর তাৎকালিক 
ভীষণ মানসিক অবস্থার চিত্র চিত্রকরের তুলিকায় অঙ্কিত হইবার 
নহে। তাহার হৃদয় লজ্জায়, রোষে, ক্ষোভে, অপমানে একেবারে 
ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। তিনি রোমে কিছুকাল অবরুদ্ধ থাকিয়া সীনা 
নামক" স্থানে প্রেরিত হন। সেখান হইতে তাহার পল্লীভবন 
আ'সেত্রী নামক স্থানে যাইতে অনুক্ঞ প্রাপ্ত হন। এখানে তাহার 
ম্নেহমরী কন্তা তাহার শুশ্রুধা করিতে থাকেন। কিন্তু বিধাতা 
গেলিলিওকে বুদ্ধবয়্সে কন্তাশোকও দিলেন। ছয় দিবস যাইতে 
না বাইতে ন্নেহমরী কন্তা বুদ্ধ পিতার বক্ষে মন্তক রাখিয়। অনন্ত 
নির্ভার অভিভূত হইলেন । 

অপমানিত, ভগ্রহদয়, জরাগ্রন্ত গেলিলিওর তত্রাচ কনে 
অনাসভ্তি ছিল না। অবরুদ্ধ অবস্থাতেই তিনি গতিশীল দ্রব্যের 
গভিসন্বন্ধীয় নিরঘত্য় (].৬৯ 9 710110) ) সুম্পষ্ট ও সঠিকভাবে 
লিপিবদ্ধ করিয়া একথানি গ্রন্থ রচনা! করেন। এক হিসাবে 'এই 
্রস্থথানিই তাহার শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ। যৌবনে তিনি পেগুলামের 
সমগতিত্ব ও পতনথাল দ্রধোর গতিসন্বন্বীয় নিয়ন (1.৯ ০6 
11075000105) আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং অধুনা গতিশীল 
দ্রবোর গতির নিয়মগুলি আবিষ্কার করিয়া তিনি গতিবিজ্ঞানের 
(9)77807105) জন্মদান করিরা গেলেন। যদ্দিও এই শেযোক্ত 
নিয়মগুলি ইংলগ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক, মাধ্যাকর্ষণের আবিষ্র্তা 
নিউটনের দ্বারা সম্যকরূপে আলোচিত হওয়াতে তাহার নামেই 
প্রচলিত, কিন্তু এ্রগুলি গ্রেলিলিওর এই গ্রন্থ হইতে যে গৃহীত 
তাহাতে সন্দেহ নাই। এই অমূল্য গ্রন্থখানি গেলিলিও নিজে 


.৫৪ বৈজ্ঞানিক জীবনী 


প্রকাশ করিতে সাহসী হন নাই। তীহারই কোনও ছাত্র উহা 
হলাওদেশে লইয়া গিয়া লক্কায়িতভাবে প্রকাশ করেন। গেলিলিও 
কেবল পরীক্ষামূলক জ্যোতিষের জন্মদাতা নহেন, তিনি 
গতিবিজ্ঞানেরও যে একজন প্রতিষ্ঠাতা তাহা এই গ্রন্থ হইতে সম্যক 
উপলব্ধি হয়। 

বিধাতা মহাপুরুষের পরীক্ষা বিপদের ভিতর দিয়াই, গ্রহণ 
করেন। তাই দেখিতে পাই ভক্ত বালক ঞ্রবকে বিমার্তার 
নির্যাতনের ভিতর দিয়া তিনি পরীক্ষা করিলেন, প্রহলাদের ভ্ভি 
বিষপান, অগ্রিদাহন, সমুদ্রে নিক্ষেপ প্রভৃতি যাবতীয় বিপদের মধ 
অটুট থাকে কি না তাহাই তিনি বারবার দেখিয়া লইলেন। 
গেলিলিওর পরীক্ষা বুঝি এখনও সমাপ্ত হয় নাই, তাই তিনি 
গেলিলিওর দৃষ্টিশক্তিও কীড়িয়া লইলেন। প্রথম একটি চক্ষু ফুলিয়া 
উঠিল, ক্রমে উহা! হইতে দৃষ্টিশক্তি অন্তহিত হইয়া গেল। শেষে ছুইটি 
চক্ষুই অন্ধ হইয়া গেল। এই সময় তিনি নিশ্চয়ই স্বর্গগত কবি 
রজনীকান্তের মর্মম্পর্শী ভাষায় ভগবানের নিকট মনে মনে প্রার্থনা 
করিতেন “আদায় সকল রকমে খর্ব করেছো, গর্ব করিতে চুর” । 

তিনি এই সময়ে তাহার এক বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন, “তোমার 
প্রিয়বন্ধু এখন সম্পূর্ণরূপে অন্ধ । এখন হইতে এই চরাচর বিশ্ব, এ 
অনন্ত নভোমণ্ডল--যাহার সম্বন্ধে জ্ঞান আমি আমার 'অশ্রুতপূর্বব 
আবিষ্কারের ছারা শতসহত্রগুণ বদ্ধিত করিতে সমর্থ হইয়াছি-_ 
আমার কাছে একেবারে রুদ্ধ ! ইহাই যখন ভগবানের ইচ্ছা, তখন 
আমিও ইহাতে সন্থষ্ট 1” এই অন্ধ অবস্থায় তাহার শিষ্যবর্গ 
তীহার শুশ্রষা করিত। ইংলণ্ডের মহাকবি মিন্টন এই সময়ে ইটালী 
ভ্রমণ করিতে আসিয়া গেলিলিওর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যান। 


গেলিলিও ৫৫ 


তখন তাহার বয়স মাত্র উনত্রিশ বংসর ছিল; বৃদ্ধ বয়সে যখন 
তিনিও অন্ধ হইয্বা তাহার অমর কবিতাঁবলী স্বীর কন্যাগণকে 
লিখিতে বলিতেন, তথন নিশ্চয়ই ইটালীর এই খিকল্প অন্ধ- 
বৈচ্ঞানিকের চিত্র তীহার স্বৃতিপটে উদ্দিত হইত। 

অবশেষে তীহার মুক্তির দিন আসিয়! দেখা দিল। আটাত্তর 
বৎসর -বয়ঃক্রমকালে ১৬৪২ খুষ্টান্দের ৮ই জানুয়ারী তাহার অমর. 
আম্মা নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গত হইল। গেলিলিও 
মৃত্যুর শীতল অঙ্কে বিশ্রামলাঁভ করিয়া জীবনের সকল জালা যন্ত্রণা 
হইতে মুক্ত হইলেন। মৃত্যুর পরেও তাহার বৈরীগণ তাহার উপর 
কুপাদৃষ্টি করেন নাই। প্রথমে তাহারা তাহার বথারীতি সকার 
করিতে না দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন ; তাহাতে অকৃতকাঁ্য্য হইয়া 
তাহার উদ্দেগ্তে কোন ম্মারকস্তস্ত নিম্মাণের ঘোরতর বিরোধী হইয়! 
দাড় ইয়াছিলেন। এই অদূরদর্শী মূর্খের! বুঝিতে পারে নাই যে তিনি 
্বহস্তেই তাহার অশ্রতপূর্ব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের দ্বারা এমন 
অতুলনীয় অনিন্দান্ন্দর স্মারকন্তত্ত রচিয়া গিয়াছেন যে তাহার 
জ্যোতিতে চিরদিনই দিকৃদিগন্ত উদ্ভাসিত হইয়! থাকিবে। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 


 ল্যাভোয়াসিয়ে। 


একজন ফরাসী রাসায়নিক বলিয়া গিয়াছে, রসায়ন 
শাস্ত্র ফরাসীদেশীয় শাস্ত্র; ইহার জন্মদাতা অমরকীত্তিসম্পন্ন 
ল্যাভোয়াসিয়ে”। এই উক্তিটি অবথ! স্বদেশহিতৈষণাপ্রেরিত বা 
অতিরঞ্জিত নহে। বাস্তবিকপক্ষে যদি নব্যরসায়নের জন্মদাতা 
বলিয়া কোন একজন মহাপুরুষকে নির্দেশ করিতে হয় তাহা হইলে 
নিঃসন্দেহে বলিতে পারা ঘায় সে ব্যক্তি ফরাসীদেশীয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত 
ল্যাভোয়াদিয়ে। তিনি প্রাচীন রসায়ন জগতে যে বিপ্লবের সৃষ্টি 
করিয়াছিলেন, বেরূপভাবে তমসাবৃত ভ্রান্তধারণার মধ্যে সত্যের বিমল 
আলোক আনয়ন করিয়া সমগ্র ইউরোপের বৈজ্ঞানিক সমাজকে 
নূতন পন্থ। প্রদর্শন করিরাছিলেন, তাহাতে তীহাকে নব্যরসায়নের 
জন্মদাতা ন! বলিয়া থাকা বায় না। বড়ই আক্ষেপের বিষয় এই যে, 
এই মহাপুরুষকে উন্মন্ত ফরাসী বিপ্লবের সময় অকালে প্রাণদণ্ড 
দণ্ডিত হইয়৷ ঘাতকের হস্তে দেহ-বিসজ্জন করিতে হইয়াছিল। 
একজন দর্শক সেই সময় বলিয়াছিলেন, “এইরূপ একজনের 
মস্তক কাটিয়া ফেলিতে এক মুহূর্তও লাগে না, কিন্তু এইরূপ 
আর একটি মস্তিষ্ক এক শত ব্ৎসরেও জন্মিবে কি না সন্দেহের 
বিষয়” 

এণ্টয়েন লোরা ল্যাভোয়াসিয়ে (20692. 10100 


ল্যাভোয়াসিয়ে ৫৭ 
[.0501510) ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে ২৬এ আগঞ্ট তারিখে ফ্রান্সের 
স্থপ্রসিদ্ধ রাজধানী প্যারিস নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। ইংলগ্ডের 
সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক গণিতশাস্ত্বেত্বা, বিশ্বাকর্ষণের আবিক্র্তা 
নিউটনের ঠিক এক শত বৎসর পরে ল্যাভোয়াসিয়ের জন্ম হয়। 





হু. দিত 


ল্যাভো য়াসিয়ে 


৫৮ পু বৈজ্ঞানিক জীবনী 
পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাহার মাতৃবিয়োগ হয়। তীহার পিতা 
ধনাচ্য ব্যক্তি ছিলেন এবং পুত্রের উপযুক্ত শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে 
কোন ত্রুটি করেন নাই। এস্থুলে বলা আবগ্তক, অনেক বৈজ্ঞানিক 
মহাপুরুষের বাল্যে এই সৌভাগ্য ঘটিয়া উঠে নাই, অনেকেরই 
অর্থাভাবে বাল্যকালে বিষ্ভাশিক্ষার ্ববিধা! হর নাই, পরে তাহারা 
স্বকীয় সাধনার বলে বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা অমর হ্ইরা 
গিয়াছেন। ল্যাভোয়াসিয়ে প্রসিদ্ধ অধ্যাপকগণের নিকট গণিতশান্ধ, 
উদ্ধিদবিদ্ধা ও প্রাচীন রসায়ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । ইহাদের 
মধ্যে রসায়নের অধ্যাপক প্রসিদ্ধ রাউলের অধ্যাপনায় তাহার 
দৃষ্টি রসায়নশাস্ত্রের উপর সমধিক পতিত হয়! অধ্যাপক রা'উল্ের 
অধ্যাপনা সমগ্র ফরাসীদেশে প্রসিদ্ধ ছিল এবং ল্যাভোয়াসির়ের 
সমসাময়িক অনেক প্রসিদ্ধ রাসায়নিক তাহার শিব্য ছিলেন। 
তাহার পিতার ইচ্ছা ছিল যে পুত্র আইনশিক্ষা করেন এবং বাস্তবিক 
একবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমকালে ল্যাভোয়াসিয়ে আইনপরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু বিজ্ঞান শিক্ষায় তীহার স্বাভাবিক 
আগ্রহ থাকাতে তিনি আইনব্যবসার বাসনা পরিত্যাগ করিয়া 
বিজ্ঞানচচ্চার জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে মনস্থ করিলেন । 

এই সময় হইতে তাহার রাসায়নিক গবেষণা আর্ত হইল। 
বাইশ বৎসর কালে. তিনি তাহার প্রথম প্রবন্ধ রচনা করেন। 
তাহার পরবৎসর প্ৰৃহৎ নগর আলোকিত করিবার উপার* নামক 
প্রবন্ধ রচনা করিয়া,বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক-পরিষদ ফরামী একাডেমী 
হইতে একট স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন এবং সেই বৎসরেই এ পরিষদের 
সভ্যরূপে নির্বাচিত হন।- এই ফরাসী একাডেমী ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে 
বিজ্ঞানের উন্নতিকলে প্রতিষ্ঠিত হয়। ফরাসীদেশে জ্যোতিষ, ভূবিগ্ক 


লা 
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রসায়ন প্রস্ৃতি শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মাত্রেই এই পরিষদের সভ্য 
ছিলেন। তাহাদের সংস্পর্শে আসির! যুবক ল্যাভোয়াসিয়ের মৌলিক 
অনুসন্ধানের আগ্রহ বহুলপরিমাণে বর্ধিত হইল। মৌলিক গবেষণার 
প্রবৃত্তি ঠিক সংক্রামক ব্যাধির ন্তায় ক্রিয়াশীল। যেমন কোন 
সংক্রামক ব্যাধি এক শরীর হইতে অপর শরীরে স্বতই সঞ্চারিত 
হইয়া" থাকে, সেইরূপ সংসর্গ গুণে নবাগত সাধকের সাধনার প্রবৃত্তি 
স্বতই উত্তেজিত হইয়। উঠে। এই আকাজ্জ। ধাহার হৃদয়ে একবার 
স্থান পাইরাছে তিনি অনন্কন্মা হই্বা গবেষণাকার্যে নিযুক্ত না 
হইয়া থাকিতে গারেন ন1। সেইজন্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, 
যেমন এক দিকে বু উচ্চ উপাধিধারী যুবক এইরূপ আকাজ্ষার 
অনুপ্রাণিত হইতে না পারিয়া সাধনার মন্দির হইতে অকালে বিদায় 
গ্রহণ করিয়াছেন, সেইরূপ অপর দিকে অনেক ভাগ্যবান যুবক 
অন্ন শিক্ষিত হইয়াও সংসর্গগুণে জ্ঞানাজ্ঞজনের অতৃপ্ত আকাজ্ঞায় 
আকুল হইয়! সাধনার পথে অগ্রসর হইয়াছেন । 

ফরাসী একাডেমীর সভ্যগণ বংসর বৎসর নানাবিষয়ে বিবরণী 
প্রকাশ করিতেন। ল্যাভোয়াসিয়ের অসাদান্ত প্রতিভ৷ ও নানা- 
বিদ্যায় পারদর্শিতা দর্শনে একাডেমীর কর্তৃপক্ষগণ এ সকল বিবরণী 
প্রকাশের ভার তাহার উপর অর্পণ করেন। তিনি কয়েক বৎসরে 
ছুই শত বিভিন্ন বিষয়ের বিবরণী লিখিয়াছিলেন। এইরূপে 
ফরাসী একাডেমীর সহিত তাহার যে সন্ন্ধ স্থাপিত হইল, সে 
সম্বন্ধ তিনি আজীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। ঘোর ফরাসী 
বিপ্লবের সময়, যখন সমস্ত বিদ্বৎসমাজ বন্ধ করিবার জন্য প্রস্তাব 
চলিতেছিল, তখনও তিনি একাডেমীকে পিতৃবৎ রক্ষা করিতে 
সচেষ্ট ছিলেন। . আপনার অর্থব্যয় করিয়া প্রাচীন জরাজীর্ণ 


৩০. বৈজ্ঞানিক জীবনী ৃ 
বৈজ্ঞানিকগণকে মামিক বৃত্তি দিয়া একাডেমীকেই বাঁচায়৷ 
রাখিয়াছিলেন। অবশেষে তাহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। 
তাহার জীবদ্দশাতেই রাজাঙ্গায় ফরাসী একাডেমীর, অস্তিত্ব 
লোপ পাইল। | 

ল্যাভোয়াসিয়ের অর্থের কোনদিন অভাব ছিল না। মাতার 
মৃত্যুর পর তিনি বৃহৎ সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন।; এই 
কারণে সকলেই আশা করিয়াছিলেন যে, তিনি অর্থাগমের অস্ট 
উপায় অবলম্বন না করিয়া অনন্যমনে বৈজ্ঞানিক গবেষণার নিযুক্ত 
থাকিবেন। কিন্তু ভবিভব্যতা ভাহা ঘটিতে দিল না। ভিনি 
বখন বিজ্ঞানের মন্দিরে এক পদ স্থাপন করিলেন, তখনই অজ্জা'ত- 
সারে ফসিকাষ্টের প্রথম সোপানে তাহার অপর পদ স্থাপিত 
হইল। তিনি ফারমিরে-গ্েনারল (11071070000) হইলেন । 
তাহার সময়ে ফরাসীদেশে ধাহারা রাজত্ব ও বাণিজাশুক্ক সংগ্রহ 
করিতেন, তাহারা. এ নামে অবিভাসিত হইতেন। তীহারা 
খানিকটা তালুক ইজারা করিয়া লইতেন এবং রা'জদরকারের 

ইত ছয় বৎসরের রাজত্ব 'ও বাণিজ্যস্ুক্ক আগাম দিবার বন্দোবস্ত 
করিতেন। নির্দিষ্ট রাজস্বের উপর আরও অধিক ঘুড্র! গোপনে 
রাজ! ও তাহার অনুচরবর্গকে উপহার দিতে হইত। ফলে দরিদ্র. 
প্রজার উপর ঘথেই্ট অত্যাচার উৎপীড়ন হইত। দুষ, জুয়াচুরী, 
জুনুম ফারমিয়ের নিত্য সহচর ছিল। অত্যাচার উৎপীড়ন হইতে 
রাজদ্বারে অভিযোগ করিলেও দরিদ্র প্রজাবর্গ সুবিচার প্রাপ্ত হইত 
না, উপরন্ধ নির্দিষ্ট রাজস্ব দিতে সমর্থ না হইলে তাহাদিগকে বিষম 
শান্তি ভোগ করিতে হইত। ফরাসী দেশের. সর্বত্রই উৎপীড়িত 
'প্রজাবর্গ এই প্রথারে ম্খাস্তিক দ্বণার চক্ষে দেখিত। ইহাদের 
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মধ্যে সংব্যক্তিও ছিলেন। ল্যাভোয়াসির়ে জমিদারীর ভার গ্রহণ 
করিয়৷ নিজের এলাকার মধ্যে শৃঙ্খলা ও স্ুবিচারের বন্দোবস্ত 
ও বৈজ্ঞানিক কৃষিপ্রণালী প্রবর্তিত করিয়াছিলেন । ভিন্নদেশ হইতে 
মেযাদি পশু আনয়ন করিয়৷ পশুর উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন। 
কিন্তু তিনিও উৎপীড়িত জনসাধারণের দ্বণার দৃষ্টি হইতে অব্যাহতি 
পান ,নাই। শেষের দিনে তাহার অসাধারণ দেশহিতৈধিতা, 
অসামান্ত বৈজ্ঞানিক প্রতিভা, পবিত্র চরিত্র প্রভৃতি সকল সদগুণই 
লোকে ভূলিয়াছিল-_সেদিন ফারমিয়ে বলিয়াই সকলে তাহাকে 
মনে রাখিয়াছিল। 

ল্যাভোয়াসিয়ের জীবন ছুই প্রকার কার্যে অতিবাহিত হইয়াছিল 
_প্রথম বিজ্ঞানের সেবা, দ্বিতীয় দেশের সেবা। দেশের 
নানাবিধ মঙ্গলমর কার্যে তিনি অগ্রণী ছিলেন, রাজকীয় বিবিধ 
কার্যে তিনি রাজকীয় শক্তির সহায়তা করিতেন। বিশেষতঃ 
রাজসরকারে বারুদের কারখানার তিনি এক সময়ে অধ্যক্ষ 
ছিলেন এবং তিনি বারুদ ও তৎসংক্রান্ত অন্ঠান্ত দ্রব্য প্রস্তত 
প্রণালীর উন্নতি করিয়াছিলেন। যদি তিনি অনন্যমনে বিজ্ঞ/নের 
সেবা করিতেন, তীহার সমগ্র শক্তি বিজ্ঞানের চচ্চায় নিয়োগ 
করিতেন, তাহা হইলে তিনি রসায়ন শাস্ত্রের কতদূর উন্নতি 
করিতে পারিতেন কে বলিতে পারে! যখন তীহার চতুর্দিকে 
বিপদ ঘনীভূত হইয়া আসিল, তখন তিনি রাজনীতির কোলাহল- 
মুখরিত কর্ণক্ষেত্র হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়৷ বিজ্ঞানাগারের 
চিরশীতল শ্ঠামল শ্নিগ্ধচ্ছায়ায় সম্পূর্ণূপে আশ্রয় গ্রহণ করিতে 
একান্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার শত্রবর্থ 
তাহাকে অব্যাহতি দেয় নাই। 
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১৭৯৪ খুষ্টান্ে মে মাসে তিনি এবং আরও সাতাইশ জন 
ফারমিয়ে-জেনারাল রাজস্ব আম্মসাৎ করিবার আজ্ুহাতে অভিবুক্ত 
হুন। ল্যাভোর়াসিয়ে যে সকল অপরাধের জন্ত রাঁজদ্বারে অভিযুক্ত 
হইয়াছিলেন, তামাকে জল ও অন্তান্ঠ অস্বাস্থ্যকর পদার্থ মিশ্রিত 
কর! তাহার অন্ততম। বে ভীষণ রাষ্টবিপ্রবের সময় ' পিতা 
পুত্রকে ভূলিয়াছিল, বন্ধু বন্ধুর মস্তক ছেদন করিতে কিছুমাত্র 
কুষ্টিত হয় নাই, সে সময়ে তামাকে জল দেওয়াও যে একটা 
অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হইবে তাহাতে ণিচিত্র কি? বিচারপতি 
কফিনালের নিকট এই আটাইশ জন হতভাগ্য ব্যক্তির বিচার 
হইতেছিল। সেই সময়ে তাহার ধৈজ্ঞানিক গবেষণা ও 
দেশহিতকর কার্যের জন্য তীহার মুভ্তি ভিক্ষা করিয়া বহু 
গণ্যমান্য লোকের স্বাক্ষরিত একখানি আবেদন পত্র বিচারপতিকে 
প্রদান কর! হয। তাহার পক্ষের উকিল ত্টাহার পক্ষ হইতে যে 
আবেদনপত্র উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহাতে ল্যাভোয়াসিয়ে 
তীহার আরন্ধ একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণা শেষ করিবার 
জন্য সময় প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কফিনাল সে সকল 
আবেদন পত্র ঠেলিয়া রাখিয়া বলিয়াছিলেন “ফরাসী সাধারণতন্তে 
বৈজ্ঞানিকের প্রয়োজন নাই, ভ্তায়বিচার হইলেই যথেষ্ট 
হইল।” ভিনি ন্তায় বিচারে এই আটাইশ জন হতভাগ্য 
ব্যক্তিকে প্রাণদণ্ডে দপ্তিত করিতে এতই ব্যস্ত হইয়াছিলেন যে 
তাড়াভাড়িতে জুরির মন্তব্য পর্যন্ত লিখিতে ভুলিয়া! গিয়াছিলেন। 
ভবিতব্যর এমনই বিড়ম্বনা যে করেকমাম পরে যখন এই কফিনাল 
আবার রাজদ্বারে অভিযুক্ত হন, তখন তীভার নিজকৃত ভ্রম অনুযায়ী 
জুরির মন্তব্য না লইরাই তীহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইতে 
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হইয়াছিল। পরদিবস প্রাতে: এই আটাইশ জন ব্যক্তি বধ্াভূমিতে 
নীত হইলেন। ল্যাভোরাসিয়ে তাহার শ্বশুরের মস্তক ,কষ্ডিত 
হইতে দেখিলেন। তীহার! সকলে এমনই স্থৈর্ধ্য ও- গাস্তীর্য্যের 
সহিত তীলদের নিজ নিজ দণ্ড গ্রহণ করিয়াছিলেন যে উপস্থিত 
জনসংঘ তাহা দেখিয়া বিশ্বরে' স্তব্ধ - হইয়া গিরাছিল। কোনও 
অপঠ্নানস্থচক বাকা অন্তিমকালে তাহাদের কর্ণে প্রবেশ লাভ 
করে নাই। | 

এইরূপে একানবং্সর বরসে আধুনিক রসায়নের জন্মদাতা! 
ল্যাভোয়াদিয়ে ঘাতকের হস্তে প্রাণ দিরাছিলেন। তীহার অকাল 
মৃত্যুতে সংগ্র ইউরোপের বিদ্বংসমাজ লজ্জিত, ক্ষুব্, ছুঃখিত 
ভইয়াছিলেন। কিছুদিন পরে রোবেস্িখারের পতনের সঙ্গে 
সঙ্গে ফরাসীদেশের জনসাধারণ নিজেদের ভ্রম বুঝিতে পারিল। 
পর বৎসর লভোরাসিয়ের পুণাম্থৃতির সম্মান করিবার জগ্ত 
রাজসরকারের পক্ষ হইতে বিপুল আয়োজন সহকারে তীহার 
অস্ত্যষ্টিক্রিরা সম্পাদিত হইয়াছিল। ল্যাভোরাসিয়ের পরী তাহার 
মৃত্যুর পর কাউণ্ট রমফর্ড নামক আর একজন প্রসিদ্ধ 
বৈজ্ঞানিককে বিবাহ করেন । 

ল্যাভোয়াসিরে কিরূপে নব্যরসায়ন স্ষ্টি করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন তাহা সমাকরূপে বুঝিতে হইলে তাহার পুর্ধে রসায়ন 
শাস্ত্রের কিরূপ অবস্থা ছিল তাহা! পর্যবেক্ষণ এবং তীহার সমসাময়িক 
অন্য অন্য রাসায়নিকগণের কার্যযাবলীর আলোচন! করা আবশ্তক। 
ইউরোপে গ্রীক ও আরবীয়গণই বিজ্ঞানের জন্মদাতা বলিয়া 
সমধিক প্রদিদ্ধ। ভারতের অতীত গৌরবের ঘুগে হিন্দু আচাধ্যগণ 
যে সকল বিল্ানের তথা আবিষ্কার করিয়া গিরাছেন তাহার 
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পরিচয় সভ্যজগত ক্রমে ক্রমে পাইতেছেন। এবিবয়ে অনুসন্ধানের 
ক্ষেত্র এখনও অনেক পড়িয়া রহিয়াছে। এই অনুসন্ধানের 
গুরুভার এতদিন পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের উপর স্তন্ত ছিল, সেই 
ভার ক্রমে আমাদিগের নিজেদের স্বন্ধে আসিয়া পড়িতেছে। 
এইরূপ পরিবর্তনের ফল ভাল বই মন্দ হইতেছে না, কারণ 
পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই সকল বিষয়ে যতই ব্যুৎপন্ন হউন না কন, 
তাহাদের দৃষ্টিশক্তি, স্বাভাবিক গ্রীকপ্রীতি এবং ভারতবর্ষের 
ভাষা ও আচার সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা' প্রযুক্ত প্রায়ই ব্যাহত হইতেছে 
দেখা যায়। এই সকল অনুসন্ধানের ফলে দেখা যাইতেছে যে 
ল্যাতোয়াসিয়ের প্রতিষ্ঠিত নব্যরসায়নের জন্মের পূর্বে এক 
প্রাচীনতর রসায়ন যেমন ইউরোপ ও নিসরদেশে বর্তমান ছিল, 
সেইরূপ ভারতের উর্ধর ক্ষেত্রেও উহার বীজ অস্কুরিত হইয়া 
কালক্রমে বদ্ধিত, পুম্পিত ও ফলশালী হইয়া উত্তরকালে শুকাইয়া 
গিয়াছিল। এমন কি, অনেক বিষয়ে ভারতের রসায়ন জ্ঞান 
তাৎকালিক গ্রীক ও আরবীয় রসায়নজ্ঞান অপেক্ষা উন্নতিশালী 
ছিল। ভারতের নাগার্জুন, চক্রপাঁণি ইউরোপের পারাসেল্সসের 
অনেক শতাবী পূর্বে বর্তমান ছিলেন। 

এই প্রাচীন রসায়নের হল তা 
করিয়৷ সাধিত হইয়াছিল-_-একটি, চিকিৎসার জন্ ওষধ সংগ্রহ 
কার্য ; অপরটি কৃত্রিম উপায়ে নির্ুষ্ট ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করা। 
ভারতে ও ইউরোপে উতয় স্থানেই এইরূপে রসায়ন শাস্ত্রের পুষ্টি 
সংসাঁধিত হইয়াছিল-_তবে ভারতে চিকিৎসাই রসায়ন শাস্ত্রে 
মুখ অবলম্বন ছিল। যতদিন পর্যন্ত জ্ঞানের উন্নতি কল্পে 
রসায়ন শাজ্ের চর্চা আরম্ভ ন! হইয়াছিল ততদিন উহার উন্নতি 
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দ্রুত হইতে পারে নাই। ইংলগ্ডর স্ুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক রবার্ট 
বয়েল সর্বপ্রথমে রসায়ন শান্্রকে কৃত্রিম স্বর্প্রস্ততকারীদিগের 
কবল হইতে মুক্ত করিয়া উহাকে স্বতন্ত্র বিজ্ঞানরূপে প্রতিষ্ঠিত 
করিতে চেষ্টা করেন। তীহার জীবনব্যাপী চেষ্টায় রসায়ন শাস্ত্র 
রাসায়নিক জ্ঞানের উন্নতি কল্পে অধীত ও আলোচিত হইতে 
থাকে। স্বাধীন চিন্তায় উহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় এবং তাহার 
ফলে মৌলিক গবেষণায় উহার কলেবর দিনদিন পুষ্ট হইতে থাকে। 
এইরূপে প্রাচীন রসায়ন হইতে নব্যরসায়নের জন্মের সম্তীবন! 
সুচিত হয় ' 

প্রাচীন রসায়নের দ্বিতীয় ক্রি ছিল যে উহা পরিমাণাম্মক 
€ 0041040০ ) শান্ত ছিল না । এই দ্রব্যের সহিত এই এই 
দ্রব্য সংযুক্ত হইলে অমুক দ্রবোর উৎপত্তি হইয়া থাকে, কিন্ত 
উহ্বার কত পরিমাণ অপরাপর দ্রব্যের কত অংশের সহিত সংযুক্ত 
হইয়া কত ওজনের দ্রব্য উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহা নির্ণিত হইত 
না। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তুলাদণ্ডের প্রচলন প্রাচীন রঘায়নে 
বড় একটা ছিল না। ল্যাভোয়াসিয়ে যে এক নব্যতর রসায়ন 
সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহার প্রধান রহস্ত হইতেছে 
যে তিনি রাসায়নিক প্রক্রিয়ার পদে পদে তুলাদণ্ডের সাহাব্য 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইরূপে যাহী কেবল বস্তগত শান্ত 
ছিল তাহা পরিমাণাত্মক হইয়া দীড়ইল। 


বস্তুর বিনাশ নাই। 
“বস্তুর বিনাশ নাই” এই মহাসত্য ভারতের প্রাচীন দাশ- 
নিকেরা যুক্তির দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছিলেন। তীহাদের 
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মতে পৃথিবীর যাবতীয় দ্রবা পঞ্চভূতের দ্বারা গঠিত এবং দ্রব্যের 
বিনাশ হইলে পুনরায় তাহা পঞ্চভুতে পরিণত হয়) অর্থাৎ 
স্ষ্টি পঞ্চভৃতের সমবায় এবং বিনাশ পঞ্চভূতে পরিণতি। এরূপ 
অনুমানে বস্তর অবিনশ্বরত্ব বেশ স্পষ্টরূপে সচিত হইয়াছে। 
ল্যাভোয়াসিয়ে এই অনুমানকে তুলাদপ্ডের কষ্টিপাথরে ঘসিয়া 
খাঁটি পরীক্ষামূলক সত্যে পরিণত করিয়াছিলেন। পূর্বেই রলিয়াছি 
প্রাচীনের! তুলাদণ্ডের ব্যবহার বড় একটা শিখেন নাই, তাহারা 
যুক্তি কল্পনা ও অনুমানের সাহায্যে সত্যের সন্ধান করিতেন। 
বিজ্ঞান সেই সকল সত্যকে পরিমাণাত্মক পরীক্ষামূলক সত্যে 
পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেছে । ল্যাভোয়াসিয়ে এই পরিমাণাস্বক 
বিজ্ঞানের একজন প্রধান স্থাপয়িতা ৷ 

বস্তর অবিনশ্বরতা সপ্রমাণ করিবার জন্য ল্যাভোয়াসিয়ে 
নিশ্নলিখিত পরীক্ষার করিয়াছিলেন। একটি কাচনির্মিত বড় 
বক্ষন্ত্রে (1455 1০6০1 নির্দি্ ওজনের রঙ্গ অর্থাৎ টিন বা রাং 
গ্রহণ করিয়া যতক্ষণ রাং গলিয়া না গিয়াছিল ততক্ষণ পর্যযস্ত উহাকে 
_বালুকাযন্ত্ে উত্তপ্ত করিয়াছিলেন উত্তাপ বশতঃ যেটুকু বাহু 
বহির্গত হইয়া গেল তিনি তাহা সংগ্রহ করিয়া ওজন করিলেন, 
ভৎপরে বক্যস্ত্রের সরু মুখ গলাইয়া বন্ধ করিয়া ওজন করিলেন। 
বদ্ধাবস্থায় বকষন্ত্রকে পুনরায় উত্তপ্ত করিতে লাগিলেন এবং ক্রমে 
রাং রাং-ভম্মে পরিণত করিতে লাগিলেন । বায়ু যত বেণী থাকিবে 
রাংও তত বেণী পরিমাণে ভম্মে পরিণত হইবে। যখন দেখিলেন 
আর রাংভশ্মে পরিণত হইতেছে না তখন বকযন্ত্রকে ঠা! 
করিয়া পুনরায় তাহার ওজন লইলেন। দেখিলেন তাহার ওজন 
কমেও নাই বাড়েও নাই, ঠিকই আছে। যদিও রাং রাংভম্মে 
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পরিণত হইয়াছে _যদিও এখানে একটা রাসায়নিক ক্রিয়া সংঘটিত 
হইয়াছে__তথাপি রাসায়নিক ক্রিয়ার পূর্বে এবং পরে ওজন 
ঠিক আছে। 

বকযন্ত্র ঠা হইলে তাহার সরু মুখ পুনরায় খুলিয়! ফেলি 
এবং তখন দেখা গেল যে বাহিরের বায়ু সশব্দে বকষন্ত্েরে ভিতর . 
প্রবেশ. করিল। কেন প্রবেশ করিল ?__ রাং ভম্ম হইবার সময় 
ভিতরকার বাধুর কিপনদংশ টানিয়৷ লইয়াছিল বলিয়া । বকষন্ত্রের মুখ 
খুলিবার সময় বাহিরের বায়ু ভিতরের সেই শ্ষ্ঠস্থান অধিকার 
করিবার জন্য সশব্দে প্রবেশ করিল। ল্যাভোয়াসিয়ে পুনরায় 
এই বায়ুপূর্ণ বকঘন্ত্র 'ওজন করিরা দেখিলেন,_-ওজন প্রায় দশ 
গ্রেণ বাড়িয়াছে। তংপরে রাংভম্ম ও বাকি রাং একত্রে 
ওজন করিয়! দেখিলেন যে গৃহীত রাঙ্‌ অপেক্ষা রাঙ্‌ ভক্মের 
ওজন বাড়িয়াছে। রাংভম্মের ওজন কতটা বাড়িয়াছে ?_- 
তিনি দেখিতে পাইলেন বকযস্ত্ররে ভিতরে বায়ুর ওজন যতটা 
কমিয়াছিল ঠিক সেই পরিমাণে রাং অপেক্ষা রাংভম্মের 
ওজন বাঁড়িরাছে। উত্তপ্ত করিবার পর বদ্ধ বকযন্তরের মুখ ভাঙ্গাতে 
যতটুকু বানু প্রবেশ করিল,__তাহা হইতে বকন্ত্রকে বদ্ধ করিবার 
পুর্বে উত্তপ্ত করিবার সময় যতটুকু বাহির হইয়াছিল তাহার ওজন 
বাদ দিলে বাঘুর ওজন যতটা কমিয়াছিল তাহা পাওয়া যাইবে। 

তবেই দেখ! গ্রেল যে রাংকে রাংভম্মে পরিণত করিবার 
সময় নৃতন বস্তর (17260) সৃষ্টি হয় নাই। নির্দিষ্ট ওজনের .রাং 
নির্দিষ্ট ওজন বায়ুর সহিত সংযুক্ত হইয়া দুয়ের সমষ্টি 
ওজনের রাংভন্মে পরিণত হ্ইয়াছে। সেইরূপ সকল 
রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বস্তর পরিবর্তন হয় মাত্র, স্জন বা 
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বিনাশ হয় না। সকলেই দেখিয়াছেন একটি বাতি পুড়িতে 
পুড়িতে কমিয়! যায়, মৃতদেহ শ্মশানে ধু ধু করিয়া জলিয়! কয়েক 
ঘণ্টার মধ্যে ছাই হইয়া! যায়। জিজ্ঞান্ত এই যে, বাস্তবিক কি 
বর্তিকা বা মৃতদেহের বিনাশ সাধিত হইল? দেখিতে পাই, সর্ষপ- 
প্রমাণ ক্ষুদ্র বীজ হইতে ক্রমে বৃহৎ বটবৃক্ষের উৎপত্তি হয়। 
জিজ্ঞান্ত এই যে, নুতন বস্তর সৃষ্টি হইল কি? বাস্তবিক তাহা 
নহে। রাসায়নিক পরীক্ষা দারা স্থির হস্টযাছে যে বাতি 'জলিয়া 
বাধুর অশ্জানের সহিত সংযুক্ত হইয়া জল ও কার্কনিক এসিড 
গ্যাস উৎপন্ন করে এবং এই ছুই পদার্থ সংগ্রহ করিয়া ওজন 
করিয়৷ দেখাইয়াছেন যে ইহাদের মিলিত ওজন বাতির ওজন 
অপেক্ষা কমত নহেই বরং বেশী। বেশী হইবার কারণ__ 
যুক্ত অগ্জানের ওজন । সেইরূপ মৃতদেহ দগ্ধ হইয়! খানিকটা অংশ 
ভন্মে পরিণত হয়, খানিকটা অংশ জলীয় বাম্প ও গ্যাসে পরিণত 
হয়। বীজ হইতে যখন স্ুবৃহৎ বৃক্ষ উৎপন্ন হয় তখন নুতন বন্তর সৃষ্ট 
হয় না। কোন অজানিত শক্তির বলে বীজ চারিদিক হইতে গ্যাস, 
জল, সার, বায়ু প্রস্ৃতি গ্রহণ করিয়া বৃক্ষে পরিণত হয়। যদি এই 
তাবৎ জল, সার প্রভৃতি ওজন কর! যাইত তাহা হইলে দেখা যাইত 
যে তাহাদের মিলিত ওজন বৃক্ষের সমান। বাস্তবিক জগতে যদি 
রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে নূতন বস্তর স্জন বা বিনাশ 
হইত, তাহা হইলে এতদিনে বস্তর আধিক্যে বা অল্পতাপ্রযুক্ত 
জগতের নাঁশ হইয়া যাইত। বস্তর অবিনশ্বরত্বের উপর সমগ্র 
রসায়ন শাস্ত্র স্ুপ্রতিষ্ঠিত। ল্যাভোয়াসিয়ে এই ভিত্তিকে পরি- 
মাণাআ্মক সত্যে পরিণত করিয়৷ রাসায়ন শীস্ত্রকে পরিমাণাত্মক 
শাস্তে পরিণত করিয়া গিয়াছেন। 
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প্রাচীন রসায়নে ছুইটিমান্র প্রধান অনুমান (6০০7১) 
প্রচলিত ছিল-- প্রথম, বৈশেধিকদর্শনকার কণাদ ও গ্রীক দার্শনিক 
ডিসক্রাইটস ও এপিকিউরাসের পরদাণুবাদ (০০৮71০ 01০1) ) 
এবং দ্িতীয়, এরিষ্টটলের চত্ুূতিবাদ ও হিন্দুর্শনের উন্নততর 
পঞ্চভূতবাদ | ১৭২০ খৃঃ অন্দে জার্মানির স্থপ্রসিদ্ধ রাসায়নিক ষ্টাল 
(১৮৮) ফ্জি্টনবাদ নামক তৃতীয় সংখ্যক অনুমান প্রচার করেন। 
তাহার জিজ্ঞান্ত হইল, দাহ্বন্ত যখন জলে তখন কি রাসায়নিক 
প্রক্রিয়া সংঘটিত হইয়া থাকে? কাঠ, কয়লা, গন্ধক প্রভৃতি 
বস্ত অগ্রিসংবোগে জলে কেন? লৌহ, যশদ, রাং প্রভৃতি ধাতু 
উত্তাপ সংযোগে যখন ভন্মে পরিণত হয়, তখন কি রাসায়নিক 
পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে? এই বিষয় ভাবিতে ভাবিতে ষ্টাল 
শেষে ঠিক করিলেন যে, দাহাবস্তমাত্রের মধ্যে এমন একটি 
পদার্থ আছে যাহা দহনকালে এ বস্ত হইতে পৃথক হইয়! 
উড়িয়া যায়। তিনি দেই পদার্থের নাম দিলেন ফ্ুজিষ্টন 
(/1০21807)। যে দ্রব্যে ফ্লুজিষ্টন যত বেশী আছে সে বস্ 
তত বেশী দহনশীল। তাহার মত অনুসারে দহনক্রিয়া-_তাহা৷ 
কাষ্ঠদহনের ন্যায় দ্রুত হৌক বা ধাতুমারণের ন্তায় মুছু হউক 
_দাহ্বস্ত হইতে ফ্রুজিষ্টনকে পৃথক করিয়া দেওয় ভিন্ন আর 
কিছু নহে। তাহা হইলে ধাতুভন্ম ফ্লুজিষ্টনবিহীন 'ধাতুমাত্র | 
টাল জানিতেন যে সীসকভদ্ম, রাংতম্ম প্রভৃতি ধাতুভন্ম, কয়লা 
প্রভৃতি অঙ্গারমূলক পদার্থের সহিত উত্তপ্ত হইলে পুনরায় 
সুলধাতুতে পরিণত হয়। এ বিষয়ট তিনি তাহার অনুমানের 
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সাহায্যে বেশ সহজে বুঝাইয়া দিলেন । তিনি বলিলেন যে 
ধাতুভস্ম যখন ফ্লজিষ্টনবিহীন ধাতু ভিন্ন আর কিছুই নহে তখন 
তাহাতে কয়লার সাহায্যে ফ্লজিষ্টন সংযোগ করিয়া দিলে উহা! 
পুনরার ধাতুনেত পরিণত হইবেই। 

্টালের এই অনুমানের অনেকেই পরিপোষক ভইয়! উঠিলেন। 
অন্ুগান ঘতদিন পর্যন্ত পরীক্ষিত তথোর বিরোধী নাঁ হর, 
ততক্ষণ উহ! গ্রহণীর। ্টালের অন্তমানের সত্যাসত্য একটি 
পরীক্ষামূলক ভখ্যের উপর নির্ভর করিতেছিল। সেটি এই্,_যদি 
্টালের অনুমান সতা হয়, অর্থাৎ দহনফাঁলে যদি কোন পদার্থ 
বাহির হইয়া যায়, ভাহ| হইলে কোন দ্রব্য পুড়িয়া বাইলে 
তাহার ওজন অবশ্য কমিরা বাইবে। একগও কান্ট পুড়িয়া যাইলে 
যে ভম্ম পাঁওয়া যায় তাহর ওজন অবস্থা কাষ্ঠের ওজন অপেক্গ1 
কম। কিন্তু কাষ্ঠদহনকালে ভম্ম ভিন্ন 'আরও অনেক দ্রব্য 
উৎপন্ন হয়, তাহ! বাম্পাকারে উড়ির। যার। এই সকলের 
মিলিত ওজনের নির্ণয় করা কঠিন; সেইভন্য কাষ্ঠ দহনকালে 
কেবলমাত্র ভন্মের ওজনের দ্বারা ষ্ালের অন্ত্রমানের সত্যতা 
প্রতিপন্ন হইতে পারে না। ধাতুকে দগ্ধ করিলে কেবলদাত্র 
ধাডুভন্ম প্রস্ত হয়। এখন দেখিতে ভইবে, প্রাপ্ত ধাতুভন্মের 
ওজন মূলধাতুর 'গজন অপেক্গী কম না বেণা। যদি কম হয় 
ষ্টালের অনুমান যথার্থ, আর বদি বেশী হয় তাহা হইলে উহা 
্রান্ত। ্টালের পূর্বেই পরীক্ষাদ্ধারা প্রষাণিত হইয়াছিল যে 
ধাতুকে ভন্মে পরিণত করিলে তাহার ওজনত কমেই ন! বরং 
বাড়িয়া থাকে। রবার্ট রয়েল রাংকে ভক্মে পরিণত করিয়া 
সপ্রমাণ করিয়াছিলেন যে গৃহীত রাং অপেক্ষা প্রাপ্ত রাংভন্মের 
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ওজন অনেক বেণী। জন মেয়! নানক ইংলগ্ডের আর একজন 
প্রদিদ্ধ রাসায়নিক এট্টিগনি নামক ধাতুকে 'ভন্ম করিরা দেখাইয়! 
ছিলেন যে ধাতুভন্ম গৃহীত ধাতু অপেক্ষ। ওজনে ভারী ॥ ইহাদের 
পরাক্ষার ফল ্টালের অবিদিত ছিল না; কিন্ত তিনি ইহার 
প্রতি বড় একটা মনোযোগ করেন নাই। 

কিছুকাল পরে যখন এই বিয়ে রাসায়নিকগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট 
হইল তখন ফ্লুঞিষ্টনবাদের পক্ষপাতীগণের মধ্যে একট। গেল বাধিয়া 
গেল। কেহ কেহ ইহার 'একট| “উড়ে” নীঘাংস। করিয়া দিবার 
জগ্ত বলিলেন যে, ফ্লজিষ্টনের ওজন নাই, উহ! মাধ্যাকর্ষণের 
দ্বার। পৃথিবীর দিকে আকৃই না হইগা বরং বিপরীতদিকে উঠির। 
বার। সুতরাং ইহার সংযোগে দ্রব্যের ওজন কমে ও বিয়োগে 
ওজন বাড়ে। এ একটা খড় অদ্ভুত মীমাংলা। যদি ফ্লঁজিষ্টন 
মাধ্যাকর্ষণের দ্বারা আক ন| হয় তাহা হইলে উহা কোন জাতীয় 
পার্থ এবং কিরূপেই অপর পদার্থের সহিত সংযুক্ত হইবে? 
অনেক দিনের পুপ্গীভূত ভ্রান্ত ধারণা সহজে যায় না। এক্ষেত্রেও 
এইরূপ একট! কান্ননিক মীমাংসায় সন্ত হইয়া তাংকালিক 
রাসায়নিকগণ ফ্লুজিষ্টনবাদের ভূল দেখিয়াও দেখিতে পাইলেন না। 

এই ফ্রুিষ্টনবাদের ভ্রম প্রদর্শন করিয়া রসারনকে নূতন 
ভিন্তির উপর স্থাপন করা ল্যাভোয়াসিরের প্রধান গৌরবমপ্ডিত 
মহাকীর্তি। তাহার সমসামরিক ইংলগ্ের বিখ্যাত রাসায়নিক 
জোসেফ প্রি্টলে ও হেনরী কেভেগিস, ক্কট্লগ্ডের জোসেফ 
ব্লাক, সুইডেনের শিলে প্রভৃতি যাবতীয় রাসায়নিকই এই 
ফ্লজিষ্টন্বাদের পরিপৌষক ছিলেন। তাৎকালিক সমগ্র রসায়ন 
শাস্ত্রের পরিভাষা ফ্লুজি্টনবাদের ভাষা লইয়৷ গঠিত হইয়াছিল। 
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এরপ ক্ষেত্রে নান! বাধাবিত্ব আপত্তি খণ্ডন করিয়া ল্যাভোয়াসিয়ে 
'অকুতোভয়ে ফ্ুজিনবাদ ভ্রমাত্মক বলিয়া ঘোষণা করিলেন। 
নৃতন কথ৷ প্রথমে যখন প্রচারিত হয়, লোকে তখন তাহাতে 
বিশ্বাসস্থাপন করে ন'। শেষে সত্যের জয় অবশ্যই হইয়া থাকে । 
এক্ষেত্রে প্রথমে অনেকেই ল্যাভোরাসিয়ের বিরোধী হইয়াছিলেন। 
ক্রমে সত্যের জয় হইল। কিরূপে ল্যাভোয়াসিয়ে ফ্ুজিষ্টমবাদের 
ভ্রম সন্যকরূপে দেখিতে পাইলেন, তাহাই এখন আমাদের 
আলোচ্য বিবয় হইবে । 


প্রিষ্টলে কর্তৃক অগ্লজানের (9৯)৫০7) 
আবিষ্কার । 

ধাতু অপেক্ষা ধাতুভম্মের ওজন অধিক এই সত্য আবিষ্কারের 
পর ফ্লুজি্টনবাদের পতন অবশ্স্তাবী হইয়! পড়িল। কিন্তু যতদিন 
পর্যন্ত ধাতুভম্মের ওজনবৃদ্ধির হেতু সঠিক নিরাঁত না হইয়াছিল 
ততদিন ফ্ুজিষ্টনবাদের বিরুদ্ধে ল্যাভোয়াসিয়ে কোনও নূতন মত 
প্রচার করিতে পারেন নাই। সেইজন্ত ধাতুর সহিত কোন্‌ 
পদার্থ যুক্ত হইলে ধাতুভন্ম প্রস্তুত হইয়া থাকে তাহা নির্ণর 
করিবার জন্য ল্যাভোয়াসিয়ে সচেষ্ট থাকিলেন। 

সৌভাগ্যাক্রমে তাহার সমসাময়িক ইংলগ্ডের দুইজন প্রথিতনাম। 
রাসায়নিক ছুইটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় রাসায়নিক তথ্যের আবিষ্কার 
করিলেন। জোসেফ প্রি লের ()9501)1) 1১005005 ) দ্বার! 
অশ্জান এবং হেন্রি কেভেগ্ডিসের (17001 08৮0015) ) দ্বারা 
জলের রাসায়নিকম্বরূপ আবিষ্কৃত হইল। এই ছুইটি আবিষ্কারের 


ল্যাভোয়াসিয়ে ৭৩ 


ফলে ল্যাভোয়াসিরে ফ্লুজিইনবাদকে চিরদিনের জন্য রসায়নশাস্তর 
হইতে বিদুরিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

অক্জানের আবি্র্তী জোসেফ প্রিষ্টলে ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে 
ইংলগ্ডের অন্তঃপাতী লিডস্‌ নামক সহরের নিকটবর্তী ফিল্ডভেডস্‌ 
নাষক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। চিনি দরিদ্রের সন্তান ছিলেন এবং 
ছয়,বৎসর বর়ঃক্রদকালে ভার দাতার মৃত্য হয়। তাহার 
ভগিনী তাহাকে প্রতিপালন করেন। বাল্যকালে তীহার 
রসায়নশান্থ্ে শিক্ষালাভ থটিয়। উঠে নাই এবং উত্তরকালে তিনি 
ধন্মযাজকের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ইংলগ্ডের নানাস্থানে 
ধর্মবাজকের কর্ম করিবার পর অবশেষে ১৭৬৭ খৃষ্টান 
লিডসে মিলহিল চ্যাপেলের ধর্মাভ্কের পদ প্রাপ্ত হন। 
সৌভাগাক্রমে (ধর্মের দিক দিয়া দেখিলে বড়ই ছূর্ভাগাক্রমে ) 
তাহার গিঞ্জার ঠিক পাশেই মদ চুরাইবার একটি কারখানা 
ছিল। অনেকেই জানেন ঘে, ঘর চুয়াইবার সময় এক প্রকার 
“বায়ু” বাহির হইতে থাকে, তাহাকে আমরা এখন জঙ্গারাম্ 
€(০8100110 2011 45) বলি। প্রি্টলের ইচ্ছা জন্মিল 
যে এই “বাযু” তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। এই “বাধু” 
পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়৷ তিনি এতগুলি “বায়ুর” স্বরূপ 
আবিষ্কার করিয়াছিলেন যে, তিনি “বায়বীয় রসায়নের জন্মদাতা” 
বলিয়! রসায়নশান্ত্রে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া গিয়াছেন। 

এখানকার মত দ্বিতল বা ত্রিতল নান! যন্ত্রসমন্থিত রসশালা * 





& প্রসশালা” 01061771081 121)0721075 অর্থে ব্যবহৃত হইল। রসরত্বুসমুচ্চয়ে 
এই রসশাঙগার বিস্তৃত বর্ণনা আছে। অতএব “রাম।য়নিক পরীক্ষাগ।র” প্রভৃতি 
কথা গড়িবার দরকার নাই। 


৭৪ বৈজ্ঞানিক জীবনী 

তখন ছিল না। প্রিষ্টলের রাসায়নিক যন্ত্রের মধ্যে কাচের 
লম্বা লম্মা শিশি, বোতল, ছিপি, জলপাত্র, পারদ, চামড়ার থলি 
প্রভৃতি সাদান্ত সামান্য দ্রব্য ভিন আর কিছুই ছিলনা । 





জোসেফ প্রি্টলে 


ল্যাভোয়াসিয়ে ৭৫. 


কিন্ধু এই সামান্য শিশি বোতলের সাহায্যে প্রিঈলে অগ্লজানের 
আবিষ্কার, বাধুর আংশিক স্বরূপ নির্ণয়, জলের স্বরূপ নির্ণয়ের 
পন্থা আবিষ্কার, হাইডেক্লোরিক এসিড গ্যাসের আবিষ্ষার 
প্রন্থৃতি বিবিধ রাসায়নিক আবিষ্কারের রা রাসায়নিক জগতে 
বরেণ্য হইয়া গিয়াছেন। তীহার নানাবিধ প্বাবুপ্র পরীক্ষার 
ফল টিনভাগে বিভক্ত একথানি বৃহৎ পুস্তকে প্রক।শিত হইয়াছে । 
তাহার সমস্ত আবিষ্কারের বর্ণনা করিবার স্থান আমাদের নাই? 
আমরা এখানে কেবল তাহার অম্জানের আবিষ্কীর সম্বন্ধেই 
আলোচন! করিব । 

প্রিষ্টলের নিকট একটি ভাল আতসী কাচ (১৪1176 01488) 
ছিল। তিনি এই আতসী কাচের দ্বারা হুষ্যতাপ একত্রীভূত 
করিয়া সেই তাপে নান! দ্রব্য পরীক্ষা করিতেছিলেন। এই 
উপায়ে লোহিত পারদভম্ম (100 ০0510 ০ 100100015 ) 
উত্তপ্ত করিবার সময় তিনি দেখিতে পাইলেন যে, উহা! হইতে 
একপ্রকার গ্যাস বাহির হইতেছে । এই গ্যাস পরীক্ষা করিয়া 
দেখিতে পাইলেন যে, উহা সাধারণ বাঁযু হইতে ভিন্গুণসম্পর | 
এই গ্যাসে মোমবাতী সাধারণ বাধু অপেক্ষা অনেক ভাল জলে। 
তিনি কয়েকটা ইছুর এই গ্যাসে এবং সমপরিমাণ সাধারণ বাযুতে 
ছাড়িয়া দিয়া দেখিলেন যে ইদুর সাধারণ বাঁধু অপেক্ষা এই গ্যাসে 
বেশীক্ষণ বীচিয়া থাকে। তিনি নিজেও এই বাধু শু'কিবার 
প্রলোভন ছাঁড়িতে পারেন নাই। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন_- 

“এই গ্যাস শু'কিবার সময় ফুস্ক,সের উপর উহার ক্রিয়া সাধারণ বারু হইতে 
ভিন্ন প্রকার বলিয়া অনুভব করি নাই, কিন্তু শুঁকিবার অনেকক্ষণ পর পর্যন্ত 
বক্ষদেশে অনেকটা স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিয়াছিলাম। কালে হয়ত এই বায়ু 


৬ বৈজ্ঞানিক জীবনী পু 
একটি বিলাসের সামগ্রী হইয়। উঠিবে। আজ পর্যন্ত আমার সহিত ছুইটি 
ইছুরও এই বায়ু সেবনের স্থখ অনুভব:করিয়াছে।” 

প্রিষ্টলের ভবিষ্যদ্বাণী কতকটা সাফল্যলাভ করিয়াছে। 
যদিও অন্ন্গান এখনও ধিলাসের সামগ্রী হয় নাই, তত্রাচ মৃতপ্রায় 
বাক্তিকে অগ্্জান শু'কাইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বাচাইয়৷ রাখা 
হয়। 

এইরূপে লোহিত পারদভন্ম উত্তপ্ত করিযা'প্রিষ্ট লে সাধারণ 
বায়ু হইতে ভিন্নগুণসম্প্ন নূতন বাছুর আবিফার করিয়া অন্তান্ত দ্রব্য 
হইতে উহা প্রাপ্ত হইতে সচেষ্ট হইলেন। সেটে সিন্দুর (৫০৫ 
1080) উত্তপ্ত করিয়! দেখিলেন যে উহা৷ হইতেও পূর্বোক্ত বায়ু, 
প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইরূপে তিনি এই নূতন বায়ুর অস্তিত্ব 
নিঃসন্দেহে সপ্রঘাণিত করিতে সমর্থ হইলেন। তিনিও একজন 
ফ্লজি্টনবাদী ছিলেন। এই নূতন বায়ুর নাঁম রাখিলেন। 
“ফজিষ্নহীন বাধু”। এই বানুতে যোদবাতি সাধারণ বারু 
অপেক্ষা ভাল জলে, তাহার কারণ উহাতে সাধারণ বারু অপেক্ষা 
ফ্রজি্টন কম আছে--তিনি এইরূপ ভ্রান্ত সিদ্ধান্তেই উপনীত 
হইলেন। 

এই নূতন বাঘুর আবিষ্কার-সংবাদ লাভোয়াসিয়ের নিকট 
দৈববাণীরূপে পৌছিল। তাহার সুক্ষদৃষ্টি দেখিতে পাইল যে 
এই নৃতন বায়ু, ফ্রাজিষ্টনবাদের মোহময় আবরণ ভেদ করিবে। 
. তিনি প্রথনে প্রিষ্টলের পরীক্ষার বিচার করিতে লাগিলেন; কিন্তু 
তীহার চিন্তাত্রোত প্রিষ্টলের বিপরীতগামী হইল। তিনি ভাবিলেন 
যে যখন মোমবাতি সাধারণ বায়ু অপেক্ষা এই নৃতন বানুতে 
অধিকতর উজ্জ্লভাবে জলে, তখন সাধারণ বাধুতে এই নূতন বান 


ল্যাভোয়াসিয়ে ৭৭ 


অন্ত কোনপ্রকার বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইর! আছে, এবং বাতি 
জলিবার সময় এই নৃতন বারু বাতির উপাদানের সহিত সংযুক্ত 
হয়। তিনি সাধারণ বায়ু হইতে এই নৃতন বারু আহরণ করিবার 
জন্য সচেষ্ট হইয়৷ খানিকটা নির্দিষ্ট ওজনের পারদ একটি বকষনতে 
(190০7) গ্রহণ করিলেন । এই বকযন্ত্রের মুখ, একটি পারদপাত্রে 
আংশিকভাবে নিমজ্জিত বারুপূর্ণ ঘণ্টাকৃতি কাচপান্রে (০11-)7) 
প্রবেশ করাইয়। দিলেন। প্রথমে একখণ্ড কাগজের দ্বারা 
কাচপাত্রে বায়ুর পরিদাণ মাপ করিয়া লইয়৷ বকন্তস্িত পারদকে 
দ্বাদশ দ্রিবস অগ্নিতে উত্তপ্ত করিতে লাগিলেন।. ক্রমে দেখা গেল 
যে বায়ুর পরিমাণ প্রায় ছর ভাগের একভাগ কমিয়া গিয়াছে এবং 
বকন্ত্স্থিত পারদের উপর লোহিতবর্ণের পারদভ্র প্রস্তত হইয়াছে । 
কাচপাত্রস্থিত অবশিষ্ট বাবু পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পাইলেন যে 
উহাতে আর বাঁতি জগ্িতেছে না। পরে এইরপে প্রাপ্ত লোহিত 
পারদভন্ম উত্তপ্ত করির। তিনি উহ! হইতে এই নূতন বায় অনেক 
খানি প্রাপ্ত হইলেন। এই পরীক্ষার দ্বারা তিনি সাধারণ বায়ুতে 
এই নূতন বারুর অগ্তিত্ব নিঃসনোহে সপ্রমাণিত করিতে পারিলেন। 
আরও তিনি দেখাইলেন যে পারদ সাধারণ বারুস্থিত এই নুতন 
বাধুর সহিত সংযুক্ত হইয়া! পাদভম্মে পরিণত হইয়া থাকে । এইরূপে 
অন্থান্ত ধাতুও এই নূতন বায়ুর মহিত সংযুক্ত হইয়া ধাতুভন্মে 
পরিণত হয়। এতদিনে তিনি যাহা অন্বেষণ করিতেছিলেন তাহা! 
খুঁজিয়৷ পাইলেন। তিনি এই নূতন বায়ুর নাম রাখিলেন 
“অম্নজান”। 

এখন তিনি প্রচার করিলেন যে ফ্রজিটনবাদ নিতান্ত ত্রান্ত। 
ধাতু ভন্ম হইলে তাহার ওজন কমে না, বরং বাড়িয়া থাকে। 
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এই ওজন বৃদ্ধির কারণ আর কিছুই নয়__ধাতু সাধারণ বায়ুর 
অন্যতম উপাদান অল্জানের সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকে। যখন 
ধাতুভন্ম অঙ্গার প্রভৃতির সহিত উত্তপ্ত হইয়! ধাতুতে পরিণত হয়, 
তখন অঙ্গার ধাতুভন্মের অশ্জানের সহিত সংযুক্ত হইয়া অঙ্গারান্নে 
(০%/১010 &010 £45) পরিণত হয় এবং অসংযুক্ত ধাতু পড়িয়া 
থাকে । ফ্লজিষ্টন বলিয়া কোন পদার্থ নাই এবং উহা কষ্টরুল্পনা 
মাত্র। প্রথম প্রথম তাহার নৃতন মতের কেহই পৌষকত| করিল 
না। কিন্তু শেষে সত্যেরই জয় হইল। ক্রমে ক্রমে তীহারই 
জীবদ্দশীতেই ডি মরভিউ, বার্থোলে, ফুরক্রয় প্রভৃতি ফরাসী 
এবং ব্র্যাক প্রভৃতি স্কচ রাসায়নিকগণ তীহার মতের পোঁষকতা৷ 
করিলেন। কেবল প্রিষ্টলে ও কেভেগ্ডিস আজীবন ফ্লুজিষ্টনবাদী 
রহিয়া গেলেন। 


কেভেগ্ডিস কর্তৃক জলের রাসায়নিক বিশ্লেষণ। 

কিন্তু এখনও পধ্যন্ত ল্যাভোয়াসিয়ের অগ্জানবাদ একটি 
বিষয়ের মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারে নাই। ইহার পূর্বেই জানা 
ছিল যে যশদ (£12) গ্রভৃতি ধাতু যখন জলীয় হাইডো ক্রোরিক 
বা সালফিউরিক অস্নে দ্রবীভূত হয় তখন উদজান (17:0- 
৪০) ) নামক একটি খুব লবু গ্যাস বাহির হইতে থাকে এবং ধাতু 
ভম্ম হইয়! অগ্নের সহিত সংযুক্ত হইয়৷ লবণে (91) পরিণত হয়। 
ফ্ুজিষ্টনবাদীরা বলিতেন যে এই অতি লঘু উদ্জানই ফ্ুজিষ্টন ) এবং 
অন্্ সংযোগে ধাতু হইতে ফ্রজিষ্টন বাহির হইয়! যায় এবং অবশিষ্ট 
ধাতুভন্ম পড়িয়া থাকে। ল্যাভোয়াসিয়ে ইহার উত্তরে 
বলিলেন যে এই উদ্জান বাযু লঘু হইলেও উহার ওজন আছে, 
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তবে উহা বাহির হইয়া যাইলে কেমন করিয়া ধাতুভম্মের ওজন 
ধাতু অপেক্ষা অধিক হইরা থাকে? তিনি ফ্লুজিইনবাদীদের 
ভ্রম দেখাইয়া দিলেন সভা, কিন্ত তাহার নিজ মতানুঘারী' কোন 
ভাল শীমাংস| তিনি করিয়! উঠিতে পারিলেন না। 

এমন সময়ে ইংলগ্ডের তাতকালিক অন্যতম প্রধান রাসায়নিক 
কেভেগ্িস জলের রাসায়নিকম্বরূপ নির্ণয় করিলেন। প্রাচীন 
গ্রীকগণের মতে ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ এই চারিটি মৌলিক 
পদার্থের সমবায়ে পৃথিবীর যাবতীয় দ্রব্যের উৎপত্তি। প্রাচীন 
ভারতের মনীষীগণ এই চারি ভূত ভিন্ন ব্যোম নামক সশ্তর পঞ্চম 
মৌলিক পদার্থের কল্পনা করিয়া গিয়াছেন। বৈজ্ঞানিকের কঠোর 
তান্তে পড়িয়া অক্জাতকুলশীল “ব্যোম” ভিন্ন অপর চারি ভুতের 
ভূতত্ব ঘুচিয়া গিয়াছে। প্রিষ্টলে, কেভেগডিস, সিলে, ল্যাভোয়া- 
সিয়ের গবেষণায় সাধারণ বানু অন্জান ও নাইট্রোজেন নামক 
ছুই মৌলিক পদার্থের মিশ্রণ বলিয়া সপ্রমাণিত হইয়াছে। 
কেভেগ্ডিস জলের যৌগিকত্ব প্রমাণ করিলেন। হেনরি 
কেভেগ্ডিস বড়ঘরের সন্তান ছিলেন_-ডিউক অব ডেভনসাঁয়ারের 
পৌত্র এবং লর্ড চার্লন কেভেগ্ডিসের জোষ্ঠ পুত্র। তিনি ১৭৩১ 
খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ছুই বংসর বয়সে মাতৃহীন 
হন। তিদি প্রথমে হেক্নী স্কুলে পরে কেন্বিজ বিশ্ব 
বিগ্ভালয়ে শিক্ষালাভ করেন। তিনি কেমন-এক-রকমের লোক 
ছিলেন, কাহারও সঙ্গে দিশিতেন না, খুব অল্পই কথাবার্তা 
কহিতেন এবং যদিও তিনি অনেক লিখিয়া গিরাছেন কিন্ত এমনি 
তাহার নাম প্রকাশের ভীতি ছিল যে তাহার লেখ! খুব অর্পই 
প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি শেষ বয়সে গ্রভৃত ধনশালী হইয়া- 
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ছিলেন। কিন্তু তাহার খরচ কিছুই ছিল না। নিজের পোষাক 
পরিচ্ছদের প্রতি কখনও দৃকৃপাত করিতেন না এবং তীহার 
বাটার ' আসবাব পত্র তাহার প্রকৃতির অনুারীই ছিল। বাটার 
যেটি বৈঠকখান! সেই ঘরটিকেই তিনি তাহার প্রধান মন্ত্রাগার 





কেভেগ্ডিস 


করিয়াছিলেন; দৌতালার ঘরগুলিকে তিনি মানমন্দিরে পরিণত. 
করিয়াছিলেন। তাহার মৃত্যুর সময়ে একটি মাত্র ভৃত্য তাহার 
নিকটে ছিল? কিন্তু তিনি বখন বুঝিলেন যে তাহার শেষ মুহূর্ত 
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উপস্থিত তখন সে ভূত্যকেও বিদায় করিয়৷ দিলেন, এবং আদেশ 
করিলেন যেন সে অর্ধঘণ্টার মধ্যে ফিরিয়া না আসে। তৃত্য 
ফিরিয়া আসিয়া দেখে যে তাহার প্রভুর মৃত্যু হইয়াছে। 

এই চিরনির্জজনতাপ্রিয়, সংদারবিরাগী ও কথঞ্চিৎ বিকৃত- 
মস্তিফ ইংরাজ, তাহার সমগ্র জীবন, সাধনানিরত ভারতের যোগীর 
্যায়, বিজ্ঞানের সেবায় অতিবাহিত করিয়৷ গিয়াছেন। তিনি 
অঙ্কশান্ত্রে, জ্যোতিষে ও রসায়নে অসাধারণ বুুৎপন্ন ছিলেন। 
এসকল বিষয়ে যে শুধু তাহার অসামান্ত জ্ঞান ছিল তাহা 
নহে, তিনি এই সকল বিগ্ায় ভূরি ভূরি মৌলিক গবেষণাও 
করিয়৷ গিয়াছেন। তিনি পৃথিবীর আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ধারণ, 
বায়ুর  পরিমাণাত্বক রাসায়নিক বিশ্লেষণ, তাপ সম্বন্ধীয় 
পরিমাণাম্মক নিয়ম আবিষ্কার এবং জলের যৌগিকত্ব সগ্রমাণ করিয়া 
গিয়াছেন। এইরূপে ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ এই চতুভূতিই 
তাহার সুক্ষ দৃষ্টি ও পরীক্ষার অতীত ছিল না। তিনি ল্যাভোয়া- 
সিয়ের মত তুলাদণ্ডের ব্যবহার প্রত্যেক পরীক্ষায় করিয়া 
গিয়াছেন। সেইজন্য কোন কোন ইংরাজ তীাহাকেই রসায়ন- 
শাস্ত্রের জন্মদাতা বলিয়া অহঙ্কার করিয়া থাকেন। 

কেভেগ্ডিস যে পরীক্ষার দ্বারা জলের যৌগিকত্ব সপ্রমাণিত 
করিরাছিলেন, প্রিষ্ট লে তাহার পূর্ব্বে সেই পরীক্ষা! করিয়াছিলেন ১ 
কিন্তু তিনি এ পরীক্ষার গু মর্থ অনুধাবন করিতে সমর্থ হন 
নাই। প্রিষ্টলে একটি কাচপাত্রে উদ্জান ও সাধারণ বায়ু 
একত্র মিশাইফ্জা তাহা বৈছ্যুতিক স্ফুলিঙ্গের (21৩০৮103085) 
দ্বারা দগ্ধ করিলেন। এই ছুই দ্রব্য সংযুক্ত হইলে পর তিনি 
দেখিতে পাইলেন যে কাচপাত্রের ভিতরটা অন্ন সল্প জুলবিন্দুত্রে 


ঙ 
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সিক্ত হইয়াছে । তিনি মনে করিলেন যে এই জল উদ্জান ও 
বাধুরু রাসায়নিক সংযোগে আসে নাই, উহা বোধ হয় বাযুস্থিত 
জলীয় বাম্প হইতে আসিয়াছে । মোট কথা তিনি এই জলের 
প্রতি আদৌ মনোযোগ করেন নাই। করিলে তিনিই জলের 
রাসায়নিক উপাদানের আবিষ্কারের খ্যাতি অর্জন করিতে 
পারিতেন। কেভেও্ডিস প্রিষ্টলের পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি 'করিয়া 
মনে মনে ঠিক করিলেন যে এইবপে প্রাপ্ত জল একট! অবান্তর 
পদার্থ নহে) উহা উদ্জান ও বায়ুর অন্্জানের সংযোগে উৎপন্ন 
হইতেছে। ক্রমশঃ তিনি পরীক্ষার দারা দেখাইলেন যে সমস্ত 
উদ্জান গ্যাস ও সাধারণ বাধুর পঞ্চমাংশ একত্র সংযুক্ত হইরা 
জলে পরিণত হর এবং এক সময়ে তিনি ১৩৫ গ্রেণ বিশুদ্ধ জল 
এই উপায়ে প্রন্তত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই জলের 
কোনও স্বাদ বা গন্ধ ছিল ন! এবং উত্তপ্ত করিলে উহার সমস্ত 
অংশই বাম্পাকারে উড়িয়া যাইত। 

কেভেগডস ইহাতেই সন্তষ্ট হইলেন না। তিনি বাযুর পরিবর্তে 
বিশুদ্ধ অন্্জান গ্রহণ করিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি 
পরীক্ষার দ্বারা দেখাইলেন যে একভাগ পরিমাণ অগ্জান ও 
ছুইভাগ পরিমাণ উদ্জান মিশ্রিত করিয়া দগ্ধ করিলে সমস্ত গ্যাসই 
জলে পরিণত হয়, অসংঘুক্ত অশ্লজান বা উদ্জান অবশিষ্ট থাকে 
না। অতএব ছুই ভাগ পরিমাণ উদ্জান্‌ ও এক ভাগ পরিমাণ 
অগ্জান সংযুক্ত হইলে বিশুদ্ধ জল উৎপর হয়। 

১৭৮৩ খৃষ্টাব্ে কেভেগ্ডিসের একজন বন্ধু ও সহকারী-_সার 
চার্লস ব্র্যাগডেন, কেভেগ্ডিসের এই সকল পরীক্ষার ফল ল্যাভোয়া- 
সিয়ের গোচরে আনয়ন করেন। ল্যাভোয়াসিয়ে তৎক্ষণাৎ 
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কেভেগ্ডিদের পরীক্ষার পুনরারুত্তি করিয়া অনেকখানি জল প্রাপ্ত 
হইলেন। তিনি আরও জলীয় বাপ্পকে একটি পোগিলেনের নলে 
উত্তপ্ত লৌহের উপর চালনা করিয়া উহা হইতে উদ্‌জান বারু প্রাপ্ত 
হইলেন। এই পরীক্ষায় জলীয় বাষ্প বিযুক্ত (70001000500 ) 
হইয়া উদ্জান ও অগ্্জানে পরিণত হয় এবং অগ্জান গ্যাস 
লৌহের ' সহিত সংযুক্ত হ্ইয়৷ অক্সাইড অব আইরনে পরিণত 
হই থাকে ও উদ্জান বাহির হইয়া আসে। এখন এই 
দ্বিবিধ পরীক্ষা দ্বারা জলের রাসায়নিকন্বরূপ সম্বন্ধে আর সন্দেহ 
রহিল না। 

ল্যাভোয়াসিয়ে কেবল মাত্র এই সকল পরীক্ষায় সন্থষ্ 
থাঁকিলেন না। কেভেগ্ডিস ফ্লজিষ্টনবাদের সত্যতা সম্বন্ধে 
সন্দিগ্ধচিন্ত না হওয়াতে এই সকল পরীক্ষার মধ্যে নিহিত গৃঢ় 
সত্যের সন্ধান প্রাপ্ত হন নাই। ল্যাভোয়াসিয়ের অসামান্ 
অন্তৃষ্টি উহার সন্ধান পাইয়াছিল। তিনি এখন দেখিতে 
পাইলেন যে এই আবিষ্কার ফ্ুজিষ্টনবাদীদিগের শেষ আশাও 
নির্মূল করিবে। এতদিন তিনি ধাতু ও জলীয় অস্ত্রের সংযোগে 
উদ্‌জান কেন প্রাপ্ত হওরা যায় তাহার স্থন্দর মীমাংসা করিয়া 
দিলেন। তিনি বলিলেন বে এখানে নিয়লিখিত রাসায়নিক 
্রক্রিয় সাধিত হইতেছে-_প্রথমে জল বিযুক্ত হইয়া অন্ত্জান 
ও উদ্জানে পরিণত হয় এবং পরে অগ্জানের সহিত ধাতু সংযুক্ত 
হইয়া! ধাতুভম্মে পরিণত হইয়া থাকে । সেই ধাতুভন্ম অস্ত্রের সহিত 
সংযুক্ত হইয়া! লব্ণে (981) পরিণত হইয়া থাকে এবং উদ্জান 
বাঘু অবিকৃত অবস্থায় বাহির হইয়া আসে। অতএব ধাতু ও 
জলীয় অগ্রেরে সংযোগে কাল্পনিক ফ্ুজিষ্টনের উদ্তবের কোনও 
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সম্পর্ক 'নাই, জলের বিয়োগে একদিকে উদ্জান বাধু বহির্গত 
হয় ও অপর দিকে ধাতুত্ প্রস্তুত হয়। এতদিনে ল্যাভোয়াসিরের 
শীবনবত উদযাপিত হইল। 

. " জ্যাভোয়াসিয়ে কর্তৃক ফ্লজিষ্টনবাদের উচ্ছেদের বিবরণ পাঠ 
করিলে বুঝিতে পার! যায় কেমন করিয়৷ ধীরে ধীরে একটির 
পর আর একটি করিয়া বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কৃত হয়] কত 
অক্লান্ত পরিশ্রম, অনন্ত সহিষুতা, বিচিত্র ভাবপ্রবণতা এক ট একটি 
বৈজ্ঞানিক সত্যের আবিষ্কারকাহিনীকে চিরগৌরবান্বিত করিয়া 
রাখিয়াছে। এই ফ্রজিষ্টনবাদের সত্যাসত্য নির্ধারণের জন্য 
কত মহাপুরুষ সমগ্র জীবন উৎসর্গ করিয়৷ গিয়াছেন__রবার্ট 
বয়েল, হুক, মেয়ো, ব্র্যাক, প্রিষ্টলে, দিলে, বার্গমান, কেভেগ্ডিস, 
কারওয়ান, রদারফোর্ড, জেমস্‌ ওয়াট ও সর্বোপরি ল্যাঁভোয়া- 
সিয়ের গৌরবমণ্তিত নাম ইহার সহিত জড়িত আছে। ইংরাজিতে 
একটি কথা আছে-4৮ 0701015 15 02০ 1005 02050 
হাহ], ০০) 01০ 25৭ 1700 03000170৩0৮. _চিরসহিষু গর্দিভ 
অপেক্ষা ও রাসায়নিককে সহিষ্ণু হইতে হয়। কেহ অশেষ 
সহিষুন্তা সহকারে সমগ্র জীবন কেবল নানাবিধ পরীক্ষায় 
অতিবাহিত করিয়াছেন, কেহ কেহ আবার এই সকল পরীক্ষাকে 
তিত্তিস্বরূপ ধরিয়া তাহার উপর কোন নূতন অনুমান প্রচার 
করিয়া গিয়াছেন। মূল কথা সকলেই সাধনাকে জীবনের মুখ্য 
উদ্দেশ্ত করিয়৷ গিয়াছেন--জ্ঞানের উন্নতিকেই একমাত্র গ্ুৰ সত্য 
মনে করিয়া জ্ঞানের সেবার জীবন অতিবাহিত করিরা গিয়াছেন। 

: অনেকে মনে করেন.যে কল্পনাশক্তি কেবল কবিরই প্রয়োজন 
কথাটা কিন্ত .আঁদৌ ঠিক. নহে-_কি কবি, কি দীর্শনিক, কি 
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বৈশ্ঞানিক, সকলেরই কল্পনাশক্তি, ভাবগ্রবণত সমান প্রয়োজন। 
এই কৃষ্ননাশক্তির বলে বৈচ্ছানিক স্থলে সুক্্ম দেখেন, দূর অনন্ত 
জ্যোতিকনগুলীর আবর্তন নয়নের সম্মুখে দেখিতে পান,. জড়- 
জগতের প্রত্যেক অণুপরস।ণুর সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়, আবর্তনবিবর্তন, 
আরুতিবিকৃতি ন! দেখিয়াও দেখিতে পান। এই কল্পনাশক্তি, 
এই. ভ।বপ্রবণত, এই ুগ্ষদৃষ্টি লাভোয়াসিয়ের মধ্যে বহুল 
পরিঘাণে ছিল। অপরে যেখানে উল্টা দেখিত্েছিলেন সেখানে 
ভিনিই কেবল সবই সোঙ্গা বেখিলেন। অপরের ও নিজের 
পরাক্ষার. মধো সতা কোন অন্ধকারময় গহবরে লুক্কায়িত 
আছে তাঁহা তাহার সুক্ৃষ্টিকে এড়াইতে পারে নাই? তাহার 
বিশেষত্ব এইখানেই দেখিতে পাওয়া বায়। 
ল্যাভোয়াসিয়ে এইরূপে ফ্রজিষ্টনবাদকে . রসায়নশান্তর রি 
অপসারিত করিয়া দিয়া প্রাচীন রসায়নকে নৃতনভাবে গঠিত করিতে 
লাগিলেন । ১৭৮৭ খুষ্টাব্ধে ডি মরভিউ, বার্থোলে, ফুরক্রর় গ্রন্ভতি 
ফব্রাসী. রাসারনিকগণ. তাহার সহিত যোগ দিলেন । পূর্বে যাবতীয় 
রাসারননিক পরিভাষা ফ্রুজি্টনবাদের অন্ুযারী ছিল, এখন তাহা 
ভাঙ্গিরা চুধিয়া নৃতন পরিভাষার সৃষ্টি হইল ও করিনি একথানি-নৃততন 
রাসায়নিক গ্রন্থ রচনা করিলেন | এই গ্রন্থ চিরদিন রসায়নশাস্ব্ের 
_ প্রত্যেক ছাত্রের নিকট পরম আদরণীর হইয়' থাকিবে । এই" গ্রন্থ 
'ভিনি জড়পদার্থকে তিনতাগে বিভক্ত করিলেন _ কঠিন, তরল ও 
'ায়বীয়। তাহার পর বাহুর রাসায়নিক বিশ্লেষণ-__অগ্জান, 
এজোট, রেখেও বা 100০1) জলীয় বাষ্প, অঙ্গারাম্ সৃতি 
। সংমিশ্রণ পূর্বেকার পরুজিষ্টিকেটেড, বান” “ফজিষ্টনহীন বাধ, 
প্রভৃতি কথ! একেবারে উঠাইয়৷ দিলেন। জলের ;রাসায়নিক 
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ঘিশ্লেষণ, অন, ক্ষার, লবণ প্রভৃতি রাসায়নিক বিভাগ ও পরিভাষা 
লিপিবদ্ধ করিলেন। আধুনিক রসায়নের যতটুকু জ্ঞাতব্য বিষয় 
' তৎকালে ছিল সমস্তই গুছাইয়৷ নিজের মনোমত করিয়া এই গ্রন্থে 
সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন । 
ল্যাভোয়াসিয়ের অপর বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিশদ, পরিচয় 
দেওয়৷ এখানে সম্ভব হইবে না। কেখল একটি বিষয়ের আলোচনা 
করিয়৷ এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। ল্যাভোয়াসিয়ে প্রাণি- 
সমূহের শ্বীসপ্রশ্বাস-গ্রহণের মধ্যে যে রাসায়নিক প্রক্রিয়া সংঘটিত 
হয় তাহারও আলোচনা করিয়াছিজেন। তিনি পরীক্ষার দ্বার! 
দেখাইলেন যে প্রাণিগণের শ্বাসপ্রশ্বাম গ্রহণ, ধাতুভ্-প্রস্তুত-পদ্ধতি 
এবং দহনক্রিয়া এই তিন প্রক্রিয়ার রাসায়নিক পরিবর্তন এক 
রকমের । প্রাণীগণ শ্বাস লইবার সময় শরীরের মধ্যে বাঘু গ্রহণ 
করে; বাঘুর অশ্লজান শরীরের ভিতর ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া 
অঙ্গীরাসত্রে পরিণত হয় এবং উহা! বাধুর নাইট্রোজেনের * সহিত 
্রশ্থীসরূপে বাহির হইয়া আসে। ধাতুভন্ম-প্রস্তত-পদ্ধতি ও 
দহনক্রিয়া এই অল্নজানের দ্বারাই সাধিত হইয়া থাকে। 
ল্যাভোয়াসিয়ে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে প্রাণিদেহের ধর্ম 
* ঠিক ল্মরণ নাই, বোধ হয় স্বর্গীয় অক্ষয় কুমার দত্ত মহাশয় 210০807কে 
'্যবক্ষারজান” করিয়াছিলেন । তাহার কারণ 'যবঙ্গার' অর্থে 'মোরা; বলিয়া 
অনেকের বিশ্বাস। কিন্তু বৈদ্যকগ্রস্থে যব পুড়াইয়া যে ক্ষার প্রাপ্ত হওয়! যায় 
তাহাকেই “যবক্ষার” বল! হইয়াছে-উহ। ক্ষার বিশেষ, মোর! আদৌ নহে। 
মতপ্রণীত “আছরের ও নব্য রসায়ন-_ববক্ষার" দেখুন। সেইজন্য আমি 
ব0০৪৩)কে "নাইটোজেন” বা *নেত্রজান” করিলাম--“যবদ্ষারজান” 
ফঙিলাম না। 








ল্যাভোয়াসিয়ে ৮৭ 


লইয়া! পরীক্ষা করিতেছিলেন। কতকটা কাজ করিয়াছিলেন কিন্ত 
শেষ করিয়া! উঠিতে পারেন নাই। তিনি যখন রাজদ্বারে অভিযুক্ত, 
সেই সময় এই কাজটি শেষ করিবার জন্ত তিনি বিচারকের নিকট 
সময় ভিক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু বিচারপতি কফিনাল ফরাসী 
সাধারণতন্ত্রে বৈজ্ঞানিকের কোনও প্রয়োজন দেখিলেন না; তিনি 
জুরিরু মন্তব্য ন! লিখিয়াই এই মহাপুরুষকে ঘাতকের হস্তে সমর্পণ 
করিলেন। তৎপর দিবস তাহার নশ্বর দেহ হইতে মস্তক বিচ্যুত 
হইল বটে, কিন্ত তাহার অসাধারণ মস্তিষষ-প্রস্থত কার্ধ্যাব্লীর 
পুণ্যস্থৃতি আজ বিশ্বের বহু নরনারী সাদরে পুজা করিতেছে। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ। 


মাইকেল ফ্যারাডে। 

আগি যদি বলি যে, যে খোঁট্রা বালক “বেঙ্গলি” বা টিযুমান” 
কাগজ প্রত্যহ প্রাতে আপনার বাঁটাতে দিয়া আসে, সে বা 
তাহার দলের মধ্যে একজন কালক্রমে ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বনু 
মহাশয়ের ন্যায় বৈজ্ঞানিক হইয়া উঠিয়াছে, অথবা টাঁদনির চকে 
দপ্তরির দোকানে যে সকল ছোট ছোট ছেলে বহি ও খাতা 
বাবে তাহাদের মধ্যে একজন মন্ত্রশক্তিবলে ডাক্তার প্রফুল্লচন্ত্র 
রার মহাশয়ের মত একজন রাসায়নিক হইয়া উঠিয়াছে তাহা 
হইলে আপনি হে পাঠক ! আমার কথায় কি বিশ্বাস করিতে 
পারেন? আপনি বিশ্বাম করুন বা নাই করুন-_অগ্ধ আপনা- 
দিগকে যে মহাপুরুষের জীবনবৃত্তান্ত শুনাইব বলিয়া মনে করিয়াছি, 
তাহার জীবনে এরূপ অসম্ভব বাস্তবিকই সম্ভব হইয়াছিল। 
দরিদ্র কাঁমারের সন্তান মাইকেল ফ্যারাডে বাল্যকালে দপ্তরি ও 
ংবাদপত্রবাহকের কর্ধহি করিতেন, ভবিষ্যৎ জীবনে তিনিই 
পৃথিবীর একজন অদ্বিতীয় রাঁসায়নিক ও পদার্থতত্ববিৎ বলিয়া অশেষ 
খ্যাতি অর্জন করিয়া গিয়াছেন। একজন চিন্তাশীল লেখক 
প্রতিভার (০7145) স্বরূপ নির্দেশ করিতে গিয়া লিখিয়৷ গিয়াছেন 
0001015 001751515 10 00৩ 02080107 06 0910176 901170100 
81755 অর্থাৎ অশেষ পরিশ্রম করিবার ক্ষমতাই প্রতিভার লক্ষণ। 
কিন্তু মনে হয় যে পরিশ্রম করিবার ক্ষমতাতেই কেবল প্রতিভার 


মাইকেল ফ্যারাডে ৮৯ 


' পরিচয় পাওয়া যায় না। তা ছাড়া আরও কিছু-দৈব, অতি- 
মান্গষিক-_মানসিক ও নৈতিক শ্তি- প্রতিভাতে প্রচ্ছন্ন আকারে 
বিরাজ করে। হিন্দুশীস্ত্রকারগণ পূর্বজন্মার্ষিত স্ুকৃতির অস্তিত্ব 
স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। এইরূপ কোন প্রকার স্থুরুতি না 
থাকিলে কামারের সন্তান মাইকেল ফ্যারাডে কোন্‌ পুণ্যবলে আজ 
বিশ্বের এতগুলি নরনারীর পুজনীয় হইয়া গিয়াছেন? 

মাইকেল ফ্যারাডে ১৭৯১ খুষ্টা্ধে ২২এ সেপ্টেম্বর ইংলগ্ডের 
অন্থঃপাহী সরে নামক কাউ্টিতে নিউইটন নাষক স্থানে জন্মগ্রহণ 
করেন। তিনি পিতামাতার তৃতীর সন্তান ছিলেন এবং তাহার 
জন্মের পর তাহার পিতা পল্লীগ্রাম হইতে চিরদিনের জন্য লগ্ডনে 
উঠিরা আইসেন। তীহার পিতার আর্থিক অসচ্ছলতা এত বেণী 
ছিল বে ১৮০১ খুষ্টান্দের অন্কষ্টের সমর তাহাদিগকে দাতব্য 
সাহাধ্য গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। এই সমর মাইকেলকে কখনও 
একথানি রুটি মাত্র খাইর়! সান্ত দিবস বীচিয়! থাকিতে হইয়াছিল। 
দরিদ্রের সন্তান নাইকেলের লেখাপড়া আর কি করিয়া! হয়, 
তত্রাচ তাহার. পিতামান্তা তাহাকে স্কুলে দিয়াছিলেন। বালক 
মাইকেল স্কুলে লিখিতে, পড়িতে ও সামান্ত অন্ক কসিতে 
শিখিয়াছিল। 
. , ,১৮০৪ খুষ্টান্দে ত্রয়োদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে মাইকেল 
ফ্যারাডে জর্জ রিবো নামক একজন .পুস্তকবিক্রেতা, ও দপ্তরির 
দোকানে সংবাদবাহকরূপে নিযুক্ত হইল। বাড়ী ঝাড়ী সংবাদ 
পত্র বহন.কর! তাহার প্রধান কাজ ছিল। হয়ত এক বাটা হইতে 
'অপর বাটীর ব্যবধান এক মাইলেরও উপর হইবে। এইরূপে 
কিছুকাল গত হইলে ১৮০৫ খুষ্টান্বের অক্টোবর মাস হইতে 'মাইরেল 


৯০ বৈজ্ঞানিক জীবনী ॥ 


বইবাধার কার্যে শিক্ষানবিশভাবে নিযুক্ত হইলেন। বইত 
অনেকেই বাঁধে, কিন্ত সেই সকল বই পড়িবার প্রবৃত্তিত সকলের 
থাকে না। মাইকেলের মধ্যে যে প্রতিভা ফন্তুনদীর স্তায় 
অন্তঃসলিল! হইয়। রহিয়াছিল তাহাই তাহাকে এই সকল পুস্তক 
পাঠে নিয়োজিত করিল। মাইকেল বীধিবার জঙ্ত বই পাইলেই 
উহা৷ আগে পড়িয়া লইতেন। বিজ্ঞানের বই তাহার বড়ইঃ ভাল 
লাগিত। তিনি নিজে বলিয়া গিয়াছেন যে ওয়াটুস্‌ সাহেবরুত 
প্মনন্তত্ব” প্রথমে তীহাকে চিন্তা করিতে খিখাইয়াছিল এবং 
মিসেস মার্সেট কৃত “রাসায়নিক কথাবাা” ও “এন্সাইক্লোপিডিয়া 
ব্রিটানিকা” নামক স্প্রসিদ্ধ পুস্তকের মধ্যে “বিছ্যৎ” নামক প্রবন্ধ 
তাহার মনকে প্রথম বিজ্ঞানের দিকে চালিত করে। 

যে বিজ্ঞানের চচ্চায় তাহার ভবিষ্যৎ জীবন সমুজ্জল হইয়াছিল 
সেই বিজ্ঞানের সহিত পরিচয় এইরূপ অতি দীনভাবেই ঘটিয়াছিল। 
মাইকেলের স্বভাবন্থলভ সরলতা ও স্থমিষ্ট কথাবার্তার জন্য 
তাহার প্রভুর গ্রাহকগণের মধ্যে অনেকে তাহাকে ভালবাসিতেন। 
তাহাদের মধ্যে মিষ্টার জন্স নামক এক ব্যক্তি ফ্যারাডেকে রয়েল 
ইন্ষ্টিটিউশনে প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক হাম্ক্রী ডেভীর বন্কৃতা 
শ্রবণের স্থৃবিধা করিয়! দিয়াছিলেন। তখন ইংলগড সর্বসাধারণের 
জন্য বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা! এক রয়েল ইন্ষটিটিউশন ভিন্ন অন্ত কোথাও 
হইবার বন্দোবস্ত ছিল না। তখনও পর্যন্ত ইংলগ্ের অধিবাসীর! 
ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন নাই যে বিশ্ববিগ্ালয়ের ছাত্র ভিন্ন 
সর্বসাধারণের উপকারের জন্য বৈজ্ঞানিক বক্তৃতাদি হওয়া উচিত। 
এখন ইংলণে সর্বসাধারণকে বৈজ্ঞানিকজ্ঞান বিতরণ করিবার 
জন্য নান! সভাসমিতি হইয়াছে । অধ্যাপক ইয়নার্ট এই সকল 


ঃ মাইকেল ফ্যারাডে ৯৪ 


সভাসমিতি "স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা ইংলওবাসীদিগকে ভাল 
করিয়া বুঝাইয়া দেন। আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত বিরবিগ্ঠা- 
লয়ের ছাত্র ভিন্ন অপরে বিজ্ঞান শিখিবা'র সুবিধা! আদৌ পায় 
না। যেসকল যুবক নানা কারণে বিশ্ববিগ্থালয়ে প্রবেশলাভ 
করিতে পারে না তাহারা বিজ্ঞানশিক্ষালাভে যাহাতে বঞ্চিত 
নাহয় তাহার ব্যবস্থা! হওয়া! একান্ত কর্তব্য। আনাদের মনে 
রাখা উচিত যে রয়েল ইন্্িটিউশন না| থাকিলে মাইকেল 
ফ্যারাডের অভ্যুদয় সম্ভব হইত না। স্বর্গীয় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল 
সরকার এই অভাবটি হৃদরঙ্গম করিয়াছিলেন এবং সর্বসাধারণ 
যাহাতে বিজ্ঞানের বক্তৃতাদি শ্রবণ করিলা জ্ঞানলাভ করিতে ' 
পারে তাহার জন্ত “ইগিয়ান এসোসিয়েশন ফর্‌ দি কাল্টিভেশন 
অব সায়েন্স” নামক বিজ্ঞানসভার প্রতিষ্টা করিয়াছিলেন। তাহার 
উদ্দেগ্ত আজ পধ্যস্ত সম্পূর্ণ সফল হয় নাই, কিন্তু ভরসা আছে 
কালক্রমে উহার সার্থকতা বর্ধিত হইবে। 

যে দিন মাইকেল ফ্যারাডে একখানি খাতা হাতে করিয়া 
রয়েল ইন্ট্িটিউশনে ডেভীর বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছিলেন, মে দিবস 
ফ্যারাডে ও রয়েল ইন্ষ্টিটিউশন-_এই ছুইয়ের-_জীবনের একটি 
স্মরণীয় দিবস। রয়েল ইন্ষ্িটিউশনের সহিত সম্পর্ক ফ্যারাডের 
সমগ্র জীবনে কখনও বিচ্ছিন্ন হয় নাই, এবং ফ্যারাডের বৈজ্ঞানিক 
গবেষণার স্যশ রয়েল ইন্ষ্টিটিউশনকে সমগ্র ইউরোপে পরিচিত 
করিয়া! দিয়াছিল। এখনও পর্য্যন্ত ডেভী ও ফ্যারাডের বৈজ্ঞানিক 
যন্ত্রাবলী এখানে সযত্বে রক্ষিত আছে বলিয়৷ রয়েল ইন্ষ্টিটিউশন 
বৈজ্ঞানিকের পক্ষে পরম পুণ্যময় তীর্থস্থান বলিয়! পরিচিত। 
, ডেভী তখন নান! বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের জন্ত বিশ্ববিখ্যাত 
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হইয়৷ পড়িয়ছিলেন। ফ্যারাডের মতন তিনিও খুব হীনাবস্থা 
হইতে পরে স্বীয় প্রতিভার গুণে উচ্চ হইতে উচ্চতর পদে আরোহণ 
করিয়াছিলেন। ১৭৭৮ খুষ্টাব্ধে কর্ণ ওয়ালের অন্তঃপাঁতি পেন্জান্স 





সার হাসি ডেভী 
নানক স্থানে .ডেভীর জন্ম. হয়।' জিডি এক ভা 
খোনায় শিক্ষানবিণী করিতেন: এবং সেই.অল্প ব্য়মেই মদের গ্নেলাস, 


মাইকেল ফ্যারাডে ৯৩. 
॥ 


পুরাতন ওষধের শিশি, তানাকের নল এবং পিচকারি ল্ইয়া 
নানা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করিতেন। কুড়ি বৎসর বরঃক্রনকালে 
তিনি ডাক্তার বেডোজ নামক একজন চিকিৎসকের সইকারাঁ 
নিযুক্ত হন। এই সময়ে ডেভী, নাইট্রস্‌ অকৃনাইড (01005 
0:৫০) নামক গ্যাস লইয়া পরীক্ষার নিষুক্ত হন। পুর্বে এই 
গ্যাস: অত্যন্ত বিষাক্ত বলিয়! বৈজ্ঞানিকগণের ধারণা ছিল। তিনি 
সাহস করিরা নিজ শরীরে এ গ্যাসের ক্রিয়া পরীক্ষা করিবার জন্য 
এ গ্যাস শুঁকিতে লাগিলেন। কয়েক মিনিট পরে তিনি অজ্ঞান 
হইয়৷ পড়েন, কিন্তু অজ্ঞানাবস্থায় তাহার মনে হইতে লাগিল যে, 
তিনি যেন অমরাবতীতে সুথে বিচরণ করিতেছেন এবং সেই সঙ্গে 
খুব হাসিতে ছিলেন। খানিক পরে তিনি সুস্থাবস্থায় আবার 
উঠিয়া বসিলেন__তখন শরীরে আর কিছুমাত্র গ্লানি নাই। সেই 
অবধি এই গ্যাস “হান্তোদ্দীপক গ্যাস” নামে প্রসিদ্ধ হইরাছে। 
এই অদ্ভূত গ্যাসের স্বরূপ আবিষ্কারের পর ডেভীর নাম বৈজ্ঞানিক 
সমাজে পরিচিত হইল। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে রয়েল ইনৃষ্টিটিউশন্‌ স্থাপিত 
হয় এবং কাউণ্ট রমফোর্ড (0০0 [২51010) তাহাকে এখানে 
সহকারী রাসায়নিক পরীক্ষক নিযুক্ত করেন:। সেখানে তিনি দিন 
দিন নানা বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিযুক্ত হইলেন । ১৮০৭ খৃষ্টাব্দ 
তিনি তড়িতের সাহায্যে কষ্টিক পটাশ.€ ০285010. 1306851) ) 
এবং কষ্টিক- মোড়া (০৫8৮০ ৯০৭৭ ) নামক তীক্ষ ক্ষারদ্রয়কে 
বিশ্লিষ্ট করিয়৷ পো্টাসিয়াম (1১০95070) এবং সোডিয়াম 
(5০৭077) নামক ছুইটি নূতন ধাতু আবিষ্কার করেন। এ 
উপায়ে মেগনিসিয়াম (77417৩51810) বেরিয়ম (ণামাত। ) 
কেলসিয়াম (০1081) ও ্ন্সিয়াম (১0010ঘ]) ) নামক 
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আরও চারিটি নৃতন ধাতু আবিফার করেন। কিন্তু এক হিসাবে 
তাহার সর্বপ্রধান বৈজ্তানিক আঁবিফার-_সেফ)টি ল্যাম্প (সণ 
14101))। পূর্বে কয়লার খনিতে নানাপ্রকার দাহা গ্যাস 
থাকাতে তথায় কোনরূপ আলোক লইয়। যাওয়া বিপদজনক 
ছিল। ডেভী তীহার নূতন প্রদীপ আবিফার করিয়া খনির 
কার্ধে নিযুক্ত সহস্র সহস্র মানবের প্রাণরক্ষা করিয়া 
গিয়াছেন। ? 
ডেভীর বন্কৃতা করিবার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। তীহার বক্তা 
গুনিবার জন্য দলে দলে পুরুষ ও মহিলা সমাগত হইতেন। ইউরোপ 
ও আমেরিকার বিখ্যাত অধ্যাপকগণের বক্তৃতার বিশেষত্ব এই যে, 
তাহারা নিজ নিজ আবিক্ষারের বিষয়ই বক্তৃতা করিয়া! থাকেন। 
আমাদের দেশে মৌলিক গবেষণার অভাবে বিশ্ববিষ্ভালয়ে 
পুরাতনেরই আলোচন! হইয়া থাকে, নৃহনের সন্ধান শ্রোতবর্গ পান 
না। এই পার্থকোর ফল স্বভাবতই পৃথক্‌ হইয়া পড়ে। একদিকে 
যেমন কেবল চর্বিতের চর্বণ, অধীতবিগ্ভার অধ্যাপনা হইয়া থাকে, 
অপরদিকে নব নব তথ্য আবিফারের জলম্তকাহিনীর অনিবার্ধ্য 
আকর্ষণ শ্রোতৃবর্গের মনে নব অনুরাগ জাগাইয়া তোলে। এক- 
দ্রিকে রাশি রাশি “পুস্তকস্থ বিদ্যার” কণ্টস্থকরণ ভিন্ন অন্য স্থৃফল 
দৃ্ হয় না, অপর দিকে বক্তার আদর্শের অন্ুকরণের প্রবল 
আকাজঙ্ষা স্বতই শ্রোতৃবৃন্দকে আকুল করিয়া দেয়। ফ্যারাডে 
গ্যালারীর এককোণে বসিয়া একমনে ডেভীর স্বকীয় আবিষ্কারের 
ভাবভঙ্গিমাময়ী বক্তৃতা শ্রবণ করিতেন। ক্রমে ক্রমে ডেভীর 
বৈজ্ঞানিক আদর্শ তীহার মনেও জাগিতে লাগিল। দপ্তরির কাজ 
আর তাহার ভাল লাগিল না। কেমন করিয়া তিনি দপ্তরির 
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কাঁজ ছাড়িয়া অতি দীনভাবেও বিজ্ঞানের সেবা করিতে গারিবেন 
এখন হইতে সেই চিন্তাই তাহার প্রধান কার্য হইয়া 
দাড়াইল। 

তাহার বৈজ্ঞানিক বক্ৃত! শুনিবার ইচ্ছা এতই প্রবল ছিল 
ষে,তিনি প্রত্যেক বক্তৃতার জন্ত এক শিলিং খরচ করিয়াও ৪৩ 
নম্বর ' ডরসেট ই্রাটস্থ মিষ্টার টটমের বাটীতে রাত্রি আটটার সময় 
বক্তৃতা শুনিতে যাইতেন। তীহার নিজের পয়সা ছিল না, তাহার 
ভ্রাতা রবার্ট এই সকল বক্তৃতা শুনিবার খরচ দ্রিতেন। তিনি এই 
সকল বক্তৃতা কেবল শ্রবণ করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতেন না, 
তাহাদের সারমর্ম খাতায় লিখিয়৷ লইতেন এবং প্রদর্শিত যন্ত্রাদির 
চিত্রও অস্কিত করিতেন । 

১৮১২ খুষ্টাব্দের ণই অক্টোবর তাহার রিবোর নিকট 
শিক্ষানবিশী শেষ হইল। তাহার পর তিনি নিজের নামে 
দপ্তরির ব্যবসা খুলিলেন। দিন কতক এইরূপে কাজ করিয়া তিনি 
দেখিতে পাইলেন যে তীহার শিক্ষানবিশীর সময় বিজ্ঞানচচ্চার জন্ত 
যতটা সময় পাইতেন এখন আর তাহা পান না। অতএব এখন 
হইতে দৃঢসং্বল্প করিলেন যে বেমন করিয়া হউক এই দপ্তরির 
কর্ম পরিত্যাগ করিতেই হইবে। ইতিপূর্ব্বে তিনি রয়েল সোসাইটি 
নামক ইংলগডর বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সভার সভাপতি সার জোসেফ 
ব্াঙ্ক্‌কে স্বকীর বিজ্ঞানচষ্চার এঁকাস্তিক আগ্রহ প্রকাশ করিয়! 
তথায় একটি চাকরির জন্ত একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। সভা- 
পতি মহাশয় তীহার এই দুঃসাহসের কি আর উত্তর দিবেন। 
এখন তিনি আবার সার হাম্ফ্রী ডেভীকে একখানি পত্র লিখিতে 
মনস্থ করিলেন। তিনি লিখিয়! গিয়াছেন__“এই সময়ে আমার কর্ম 
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পরিত্যাগ ও বিজ্ঞানের সেবা করিবার ইচ্ছা! এত বলবতী হইয়। 
উঠিল যে আমি সাহসে ভর করিয়া সার হাম্ক্ী ডেভীকে একখানি 
পত্র 'লিখিলাম। আমার ধারণ! জন্মিয়াছিল যে আমার নিজের 
কর্ম নীচ ও স্বার্থপরতাপূর্ণ ও বৈজ্ঞানিকগণ সদাশয় ও মহতব্যক্তি। 
এ পত্রে আমি তাহাকে লিখিলাম যে যদি সুবিধা হয় তাহা! হইলে 
তিনি আমাকে একটি চাকরী দিয়া আমার মনোবাঞ্থা 
করিবেন। চিঠির সঙ্গে তাহার বক্তৃতা! যে খাতায় লিখিয়া লাইয়া- 
ছিলাম তাহা ও পাঠাইয়া দিলাম।” ডেভী ফ্যারাডের খাতাখানি 
পড়িয়া তাহার পরিচয় নিশ্চয়ই পাইগ়াছিলেন। ডেতী উত্তরে 
নিয়লিখিত পত্রথানি প্রেরণ করেন। 
মহাশয়, 

আপনি আমার উপর বিশ্বাসের বে প্রমাণ দিয়াছেন তাহাতে 
আমি আদৌ অসন্তষ্ট নহি এবং আমি উহাতে আপনার এঁকাস্তিক 
আগ্রহ, প্রভৃত স্মৃতিশক্তি ও মনোনিবেশ করিবার ক্ষমতার পরিচয় 
পাইয়াছি। আমি সম্প্রতি সহরের বাহিরে যাইতেছি এবং সহরে 
ফিরিতে নাগাদ জানুয়ারী মাস হইবে। ফিরিয়া আসিলে আপনি 
যখন ইচ্ছা আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন। আমি 
যথাসাধ্য আপনার উপকার করিতে পারিলে আনন্দিত হইব। 
ইতি ভবদীয়-_হমৃক্জী ডেভী। 


ডেভীর এই উত্তরে ফ্যারাডের কথঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হইল 
এক দিবস রাত্রে ফ্যারাডে ঘুমাইয়৷ আছেন, এমন সময়ে বাটার 
দরজায় জোরে ধাককার শব্ধ পাইলেন। দরজা! খুলিবামাত্র একজন. 
ভৃত্য একখানি পত্র তাহার হস্তে প্রদান করিয়া গেল। পত্রখানি 
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খুলিয়া দেখেন+যে উহা ডেভীর লিখিত--রষেল ইনৃষ্টিটিউশনে 
একজন সৃহকারীর পদ খালি আছে, ফ্যারাডের মনের যদি পরিবর্তন 
না হইয়া থাকে তাহা হইলে এ পদ তাহার হইতে পারে। স্ডিনি 
এইরূপে তাহার 'চিরইন্সিত বিজ্ঞানসেবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া 
সানন্দে এ পদের জন্য প্রার্থী হইলেন। ১৮১৩ খুষ্টান্দে ১লা! 
মাচ্চ মাসের রয়েল ইন্ষ্টিটিউশনের পরিচাকলকগণের সভার 
কার্যবিধরণীতে নিয্ললিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত বলিয়া, লিপিবদ্ধ 
আছে “সার হামৃক্রী ডেভী ইন্ষ্টিটিউশনের পরিচালবর্গকে জানাইয়া- 
ছেন ঘে তিনি এক ব্যক্তির সন্ধান পাইয়াছেন, ঘিনি উইলিয়ম 
পেনের পরিত্যক্ত পদ গ্রহণ করিতে ইচ্ছক। ইহার নাম 
মাইকেল ফ্যারাডে। তীহার বয়স বাইদ বৎসর, তাহাকে 
সংস্বভাবসম্পর্, কন্মৃঠি, প্রঞ্ল্পচিন্ত এবং বুদ্ধিমান বলিয়া বোধ 
হয়। মিষ্ার পেন্‌ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার সময় যে বেন 
পাইতেন ইনি সেই বেতনেই কর্ম করিতে রাজী আছেন। 

অতএব সিরীকত হইল যে মাইকেল ফ্যারাডে মিষ্টার পেনের 
পদে সেই বেতনে নিধুক্ত হইলেন ।” 

প্যাদৃশী ভাবনা যন্ত, সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী”- ফ্যারাডে এতদিন 
যাহা চাহিয়াছিলেন তাহাই পাইলেন। তিনি সপ্তাহে পচিশ 
শিলিং বেতনে রয়েল ইন্ষ্টিটিউশনে সহকারীর পদ প্রাপ্ত হইলেন 
এবং থাঁকিবার জন্ত-উপরতলায় দুইটি ঘরও পাইলেন। 


ইউরোপ ভ্রমণ। 


ফ্যারাডে আগ্রহ : সহকারে, নিজের কর্তব্য কর্ম রে 
লাগিলেন । ডেভী এই সময়ে নাইট্রোজেন ক্লোরাইড নামক. একটি 
ঘা] 


৯৮, বৈজ্ঞানিক জীবনী 
অতি ভয়ানক বিক্ফোরক পদার্থ লইয়া পরীক্ষা করিতেছিলেন। 
একটু অসাবধান হইলে হয়ত যন্ত্র ফাটিয়া গিয়া প্রাণনাশ হইবার 
সম্ভাবনা, ' এক্ষেত্রে ডেভী ফ্যারাডেকে সহকারী করিয়া! লওয়াতে 
বেশ বুঝা যায় যে তিনি ফ্যারাডের দক্ষতার উপর সম্পূর্ণ 
নির্ভর করিয়াছিলেন। তাহারা দুইজনে কাচের বর্ম ও শিরস্ত্রাণ 
পরিধান করিয়া এই বিস্ফোরক পদার্থ লইয়া পরীক্ষা করিতেন, 
এবং কোনও রূপ বিপদ না হওয়াতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে 
ফ্যারাডে খুব সতর্কতা ও দক্ষতাসহকারে তাহার কর্তব্যকর্মম 
সমাধা করিয়াছিলেন। 

১৮১৩ খ্রীষ্টাৰধে ডেভী ইউরোপ ভ্রমণে বহির্গত হইবার ইচ্ছা! 
করিলেন এবং ফ্যারাডেকে সঙ্গে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন। 
নান! দেশের প্রধান প্রধান বৈজ্ঞানিকগণের সহিত সাক্ষাৎকারের 
সম্ভাবনা, তাহাদের কার্ধ্যপ্রণালী শিক্ষা করিবার সুবিধা, 
তাহাদের বিজ্ঞানাগার হচক্ষে প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ ফ্যারাডে 
ছাঁড়িতে পারিলেন না । শুধু পুস্তক পাঠে বিদ্াশিক্ষা সম্পর্ণ 
হয় না, তাই ইউরোপের কৃতী ছাত্রবৃন্দ বিশ্ববিদ্বালয় পরিত্যাগ 
করিবার পর সমস্ত ইউরোপের প্রথিত-যশা অধ্যাপকগণের 
বিজ্ঞানাগারে কয়েক বৎসর কাজ করিয়া! শিক্ষা সমাপ্ত করিয়! 
থাকেন। মহতের সংস্পর্শে যে পুণ্যের সঞ্চয় 'হয় তাহা অস্বীকার 
করিবার উপার নাই। তীহাদের কথাবার্তীয় এবং কা্য্যপ্রণালীতে 
এমন একটা আকর্ষণী শক্তি, একটা! উত্তেজনার ভাব আছে, 
যে তাহার সংস্পর্শে আসিয়া শিক্ষার্থও তদীয় ভাবে অনুপ্রাণিত 
না হইয়! থাকিতে পারে না। তাই ফ্যারাডের এই ইউরোপ 
ভ্রমণ প্রকৃত শিক্ষার কার্ধ্য করিয়াছিল। 


মহিকেল ফ্যারাডে ৯৯ 


যাইবার সমস্ত বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। ডেভীর সঙ্গে 
তাহার পত্বী, ফ্যারাডে ও একজন ভৃত্য যাইবার কথা ছিল; 
কিন্তু শেষ মুহুর্তে ভূৃত্যটি বাটা ছাড়িয়া যাইতে অস্বীরূত হইল। 
'ফ্যারাডের ডেভীর সহকারীরূপেই যাইবার কথা ছিল, কিন্ত 
সঙ্গে ভৃত্য না যাওয়াতে তাহাকে অনিচ্ছাসত্বেও ভূৃত্যের কাজও 
কিছু,কিছু করিতে হইত। ফ্যারাডে ইউরোপ ভ্রমণকালে 
একখানি খাতায় ভ্রমণসন্বন্ধে ম্মরণায় ঘটনাগুলি লিখিয়। রাখিতেন। 
তাহা পাঠে জানা যায় যে ইয়োরোপপ্রবাস তীহার পক্ষে 
নিতান্ত সুখের হয় নাই। বিশেষতঃ ডেভীপন্থী তাহার 
উপর কর্তৃত্থ দেখাইবার জন্ত তীহাকে নানারূপ নীচ কর্মে 
নিযুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেন। তিনি এ সকলই সহ করিয়া 
দেড় বংসরকাল ইউরোপে নান! দেশদর্শন ও অনেক বৈজ্ঞানিকের 
সাক্ষাংকার লাভ করিরা মানব প্রকৃতি ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে 
অশেষ জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রথমে ফ্রান্সের 
রাজধানী প্যারিস নগরে অনেক ফরাসী বৈজ্ঞানিকের সহিত 
তাহাদের, সাক্ষাৎ হয়। এক দিবস আম্পিরার, ক্লিমেন্ট ও 
ডেসরমে নবাবিদ্কত “আইওডিন” নামক মৌলিক পদার্থ ডেভীকে 
দেখাইতে আনিয়াছিলেন। ডেভী প্যারিসে উহা লইয়৷ কতক- 
গুলি পরীক্ষ/ করিয়াছিলেন। তথায় তিন মাস অতিবাহিত 
করিয়া সকলে ইটালী অভিমুখে বাত্রা করিলেন। তাহাদের 
গাড়ী পয়ষটি জন বাহকের দ্বারা আল্পস পর্বতের উপর দিয়া 
লইয়া . যাওয়া হইয়াছিল। প্রথমে সকলে টিউরিন সহরে 
প্ুছিলেন, সেখান হইতে জেনেভা যাত্রা করিলেন। জেনেভাতে 
চলনণীল তড়িতের (0৮107 01০010107) আবিষর্তী বয়ঃ 


১৭০ . বৈজ্ঞানিক জীবনী রা 


ও. জ্ঞানবৃদ্ধ- ভল্টার: (৬০1) সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হইল। 
এইখানে আর একজন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ডিলা রাইভের (9৩ 
[০ 1২1৮০) সহিত ফ্যারাডের পরিচয় হয়। তিনি ফ্যারাডের 
গুণের এত, পক্ষপাতী হইগ্রাছিলেন বে এক দিন ডেভী ও 
ফ্যারাডে উভয়কেই তাহার বাটাতে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। 
ডেভী এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন না, কারণ 
ফ্যারাডে যখন কোন কোন বিবষে তাহার ভূৃত্যের কার্ষ্য 
করিতেন তখন তাহার সহিত একসঙ্গে তিনি আহার করিতে 
পারেন না। ডিল! রাইন্ভ এই উত্তরে ছুঃখ্তি হইয়া বলিলেন 
প্তাহা হইলে আমাকে একটি ভোজের পরিবর্তে ছুইটি ভোজ 
দিতে ভইবে”। ফ্যার[ডে তীহার এই সৌজন্ত কখনও বিস্বৃত 
হন নাই, তী্গার স্থৃতি চিরজীবন তিনি বহন করিয়াছিলেন । 
উত্তরকালে ডিল! রাইভের পুত্রকে ফারাডে লিখিয়াছিলেন 
*“আপনার পিতার প্রতি কৃতজ্ঞ আছি। তিনি স্বয়ং জেনেভাতে, 
এবং পরে চিঠিপত্রে আমাকে উৎসাহিত এমন কি মন্ত্ীবিত 
করিয়া রাখিয়াছিলেন”। 

জেনেভা হইতে ডেভী সদলে ফ্ররেন্স সহরে ভারি 
হইলেন। এখানে ফ্যারাডে সবিশ্ময়ে গ্যালিলিও (0211010) 
কর্তৃক ব্যবহৃত দূরবীক্ষণ যন্ত্র দেখিলেন। এই ক্ষুদ্র যন্ত্রের 
সাহায্যে পুণ্যশ্লোক গ্যালিলিও নৈশগগনের তারকামণ্লীর সহিত 
রজনীতে সখ্যতা স্থাপন করিতেন। গ্যালিলিও বৈজ্ঞানিক 
সত্যের প্রচারের জন্য রাজদ্বারে সবিশেষ নিগৃহীত হইয়াছিলেন 
কিন্তু ভবিষ্যৎ বংশীয়গণ নিজেদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া তীহার 
দূরবীক্ষণ যন্ত্র অতি সফত্বে রক্ষা করিয়া রাখিয়াছেন । 


মাইকেল ফ্যারাডে ১০৯ 


ফ্ুরেন্সে প্রায় এক মাসকাল অতিবাহিত করিয়া সকলে রোম 
মগরে উপস্থিত হইলেন। সেখান হইতে নেপল্স্‌ সহর দেখিয়া 
ভিন্থভিয়াস নামক আগ্নেয়গিরি দর্শন করিতে গেলেন। তাহার 
পরে ইটালী পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় জেনেভাতে পহুছিলেন ) 
তথা হইতে নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল 
মাসে স্বংলণ্ডে প্রত্যাবর্তন করিলেন। 

ফ্যারাডে ফিরিয়া আপিয়৷ আবার রয়েল ইন্ষ্টিটিউসনে কাজ 
করিতে লাগিলেন। তাহার শিক্ষাপ্তর ডেভীর সহিত হাতে 
কলমে কাজ করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে ডেভীর স্তায় বৈজ্ঞানিক 
হইবার আকাঙ্ষ। অল্নে অল্পে তাহার মনে জাগিতে লাগিল। 
বাস্তবিক উপবুক্ত গুরু লাভ না হইলে সাধনার পথ "সুগম হয় 
না--তাই দেখি প্রহলাদের গুরু নারদ, শিবাজীর গুরু রামদাস, 
বিবেকানন্দের গুরু রামকৃষ্ণ, মাইকেলের গুরু মিল্টন, আর 
ফ্যারাডের গুরু ডেভী। এখন হইতে ফ্যারাডের বৈজ্ঞানিক 
জীবন আরম্ভ হইল। ১৮১৬ খুষ্টাব্বে ১৭ই জানুয়ারী তিনি 
“সিটি ফিলগরফিক্যাঁল” সোসাইটিতে তাহার প্রথম বৈজ্ঞানিক 
বক্ততা দেন। এ বংসরই তাহার প্রথম দৌলিক বৈজ্ঞানিক 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এতক্ষণ আমর! ফ্যারাডের. প্রতিভা 
কিরূপে ধীরে ধীরে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল তাহারই পরিচয় 
'দিলাম। : তাহার বৈজ্ঞানিক গবেষণার কথঞ্চি পরিচর 'দিয়া 
সহি নু ররর রা | 5, বুট 


১০২ বৈজ্ঞানিক জীবনী ঃ 
বিবিধ গ্যাসকে তরলীকরণ। 


(1100590001০ 89969) 


ফ্যারাডে একধারে রাসায়নিক ও: পদার্ঘতত্ববিৎ ছিলেন।, 
পূর্বে বলা হইয়াছে যে ১৮১৬ সালে তীহার প্রথম বৈজ্ঞানিক 
গবেষণা প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটি তত মূল্যবান নয়, উহাতে 
টস্কানীদেশজাত চুণের একটি নমুনার রাসায়নিক বিশ্লেষণের 
ফল সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। ১৮১৬ সাল হইতে ১৮২০ সাল 
পরয্যস্ত-_এই চারি বংসরে-ফ্যারান্ডে সীইত্রিশখানি মৌলিক 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়গছিলেন। কিন্তু ধে সকল 
বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য ফ্যারাডে চিরম্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন 
তাহা তখনও আরন্ত হয় নাই। 

অনেকে তরল বারুর (1101 21৮) কথা শুনিয়! থাকিবেন। 
এখানে আমরা চর্মচক্ষে এখনও তরল বাষু দেখি নাই, কিন্ত 
বিলাতে তরল বানু বিজ্ঞানাগার সমূহে বোতল বোতল ব্যবজ্ৃত 
হয়। সাধারণ বাযুকে খুব বেশী চাপ (101855010 ) দিলে ও 
প্রায়-২০০ ডিগ্রিতে ঠাণ্ডা করিলে বাধু জলের মত তরল হইয়া 
যায়। উহা! এত ঠাওা যে এক ফোঁটা হাতে পড়িলে হাতে ফোস্কা৷ 
উঠে। ফ্যারাডে অবশ্য তরল বাঁধু আবিষ্কার করেন নাই, কিন্ত 
উহার প্রস্ততপ্রণালীর পন্থা স্থগম করিয়া দিয়। গিয়াছেন। তিনিই 
সর্বপ্রথম নানাবিধ গ্যাসকে তরল করিবার পন্থ। আবিষ্কার করেন। 
১৮২৩ খুষ্টাব্বে এই বিষয়ে তাহার প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। 
উহাতে ক্লোরিন নামক গ্যাসকে তরল করিবার প্রক্রিয়া বর্ণিত 
হয়। তিনি একটি কাচনলের এক মুখ বন্ধ করিয়া তাহাতে ক্লোরিন 


) মাইকেল ফ্যারাডে ১০৩: 


হাইডে ট (০0101719777) নামক দ্রব্য গ্রহণ করিয়! 
পরে অপর মুখাট বন্ধ করিয়৷ দিয়াছিলেন। পরে যে মুখটিতে 
ক্লোরিন হাইডেট ছিল, মেই মুখে অল্প অল্প উত্তাপ প্রদান ও 
অপর মুখটি বরফে ঠাণ্ডা করিতে লাগিলেন। খানিকক্ষণ পরে 
দেখিলেন যে, খালি মুখে খানিকটা গীত তৈলের মত তরল পদার্থ 
জমিরাছে। তাহার আগে নর্থমোর নামে একজন রাসায়নিক 
এইরূপ পরীক্ষা! করিয়াছিলেন, কিন্তু ফ্যারাডে এই তরল পদার্থের 
স্বরূপ সম্যক: অবধারিত করিয়াছিলেন। তিনি পরীক্ষার দ্বারা 
স্থির করেন যে, এই তরল পদার্থ তরলীভূত ক্লোরিন গ্যাস ভিন্ন 
আর কিছুই নহে। এইরূপ পরীক্ষায় তিনি দেখিতে পাইলেন যে 
কোনও গ্যাসকে তরলীভূত: করিবার. জন্ত ছুইটি বিষয়ের প্রয়োজন 
_(১) অত্যধিক চাপ ও (২) অত্যধিক ঠাণ্ডা । বদ্ধ কাচনলের 
ভিতর ক্লোরিন হাইডেট উত্তপ্ত হওয়ার সময় প্রথমে ক্লোরিন 
গ্যাস বহির্গত হয়, কিন্তু উহা! বাহির হইতে না৷ পারায় স্বতই প্রতৃত 
চাপ উৎপাদন করে এবং বরফের দ্বারা ঠাণ্ডা করায় উঠা তরল 
আকারে পরিণত হইয়া থাকে । 

ক্রমে এইরূপ উপায়ে ,তিনি আরও অনেকগুলি গ্যাস তরল 
করিয়া ফেলেন-_সালফার ডাইঅকৃনাইড. (50110001০১1) 
এমোনিয়া, (৮0770018) সাইয়ানোজেন (0)%০£01) প্রভৃতি। 
কিছুকাল পরে ফ্যারাডে একটি ছোট পম্পের সাহাব্যে চাপ 
বৃদ্ধি করির়া৷ ও বরফের স্হিত লবণ ও অন্ঠান্ত দ্রব্য মিলাইয়া 
শীতলত! বুদ্ধি করিয়া কার্ধনিক' এসিড গ্যাস (0210010 
৪০14 5), হাইডেশক্লোরিক এসিড গ্যাস (11591901010 
8০4 8৪) ও. হান্তোদীপক গ্যাস (71০85. ০3496) 


১৩৪ বৈজ্ঞানিক জীবনী : $ 


তরল অবস্থায় আনিতে সক্ষম হইলেন। . এইবূপে সেই সময়ে 
জানিত প্রায়. তাবৎ 'গ্যাসই ফ্যারাডের হস্তে তরলতা৷ প্রাপ্ত 
হইল। বাকি রহিল .কেবল ছয়টি গ্যাস-_অগ্জান, উদ্জান, 
নেত্রজান, কার্বন . মনকৃসাইভ. (081০7 11011030106 ), মার্য 
গ্যাস (0819) £৪5) এবং নাইটিক অক্সাইড (71000 ০১:1০) । 
অনেক দিবস পধ্যন্ত কেহই এই কয়েকটি গ্যাসকে তরল*করিতে 
সক্ষম হন নাই এবং উহার! *চিরস্থারী গ্যাস” (1১০170007 
£৪৪) নামে অভিহিত হইত। যে কাধ্য ফ্যারাডে আরম্ত 
করিয়াছিলেন বহুদিন পরে তাহ'র সমান্তি হইয়াছে । এখন চাপ 
ও ঠাণ্ডা বুদ্ধি করিবার জন্য বড় বড় যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, 
তাহাদের সাহায্যে এই “চিরস্থায়ী গ্যাস”গুলিও তরলীভূত হইয়াছে। 
পিকৃটে, ক্যালিটে, রোব্রাস্কি, ওলসেস্কি, ডেয়োয়ার, লিড, 
হামসন প্রভৃতি ইংরাজ; ফরাসী, রুদীর ও আমেরিকান াসায়নিক- 
গণের জীবনব্যাপী চেষ্টায় ফ্যারাডের আরদ্ধ কার্য সুসম্পন্ন 
হইয়াছে। ৃ 


বেঞ্জিন আবিষ্কার | : 


( -. ফ্যারাডের অন্তত রাসায়নিক আবিষ্কার বেষ্িন (৮০৮ 
206)। ' *পোরটেবল গ্যাস কোম্পানী”র দ্বারা তৈল হইতে প্রস্তুত 
গ্রুস পরীক্ষা কালে তিনি এই তরল পদার্থ আবিষ্কার করিয়া- 
ছিলেন৷. 'প্রতোক- রসারন শান্তের' ছাত্র জানেন যে.এই বেঞ্জিন 
'হইতে জৈব. (0৫87০) রসায়নের: এর নূতল বিভাগের সৃষ্ট 
হইয়াছে, এবং ' পরবর্থী .কালে 'এই -বেঞ্জিন হইত্থে অমংখা জৈব 


মাইকেল ফ্যারাডে ১০৫ 
পদার্থ আবিষ্কৃত হইর়াহে। বাজারে আজ কাল খুনথারাপি 
প্রভৃতি বিবিধ ও বিচিত্র বর্ণের যে শত শত রং পাওয়া যায় তাহার 
সকলগুলিই এই বেঞ্জিন হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত । 





মাইকেল ফ্যারাডে। 
এই প্রসঙ্গে একটা কথার উল্লেখ প্রয়োজন মনে করিতেছি । 
কফ্যারাডে খন ক্লোরিন প্রতৃত্তি গ্যাসকে 'তরলীভূত করিতেছিলেন 
তখন: তাহার কোন কোনও বন্ধ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন “এ 
কাজে পৃথিবীর কি উপকার হইবে? বে কার্জে পৃথিবীর কোনও 


১০৬ বৈজ্ঞানিক জীবনী 
উপকার হইবে না, তাহাতে 'সময় নষ্ট করা উচিত নহে.” এরূপ: 
্রশ্ন এবনও অনেকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়।: অনেকের 
বিশ্বাস যে বিশুদ্ধ রসারন, পদার্থবিষ্ভা প্রভৃতি শাস্ত্রে গবেষণার 
কোন প্রয়োজন নাই, বরঞ্চ তাহা অপেক্ষা ঘটি, বাটি, ছাতা, 
জুতা, কচ, .কাগঞ্জ প্রতি “প্রয়োজনীয়” ত্রব্য যাহাতে এদেশে 
উৎপন্ন হর তাহার চেষ্টা কর! উচিত। 

বিখ্যাত আমেরিকান বৈজ্ঞানিক ফ্রাঙ্ক লিন এইরূপ পরের 
উত্তরে বলিতেন “ছেলে মানুষ করিরা কি লাভ ?” ধাহারা এরূপ 
প্রশ্ন করেন তাহার! ভূপিয়া বান যে বিশুদ্ধ রসায়ন বা পদার্থবিষ্ভার 
উন্নতি না হইলে এই সকল “প্রয়োজনীয়” দ্রব্যের প্রস্ততপ্রক্রিয়ার 
আবিষ্কারের আদৌ সম্ভাবনা ছিল না। বৈজ্ঞানিক গবেষণ! 
অনেকটা নিষ্কাম সাধনার মত। আরব্ধ বৈজ্ঞানিক গবেষণা পৃথিবীর 
কোন কাজে আসিবে কি নাঁ_এ চিন্তা করিবার অবসর 
বৈজ্ঞানিকের নাই। কিন্তু একথ৷ মরণ রাখিতে হইবে যে বৈজ্ঞানি- 
কের গবেষণার উপর পৃথিবীর তাবৎ *্প্রয়োজনীয়” দ্রব্যের উৎপত্তি 
নির্ভর করিতেছে। ফ্যারাডে যখন এতটুকু তরল ক্লোরিন প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন তখন কি তিনি ভাবিয়াছিলেন যে পরবর্তী কালে 
তীহার প্রস্তত তরল ক্লোরিন শত সহস্র বোতল স্বর্ণের খনিতে 
ব্যবন্ৃত হইবে ? ফ্যারাডের দুরদৃষ্টি কখনও দেখিতে. পায় নাই 
যে তাহার আবিষ্কৃত বেঞিন হইতে তাঁহার ভবিষত্বংশীয়ের। 
বিচিত্র বর্ণের. শত শত. প্রকার রং প্রস্তত করিবে। ফ্যারাডের 
বৈছ্যাতিক গবেষণ। পাঠ করিয়| রে বলিতে পারিত যে তীহারই 
গবেষণার 'ফলম্বরূগ্র. আজ বিশ্বে বিদ্যুৎ একটি: পরম! শক্তিবূগে 
বিরাজ. করিবে]. ঃ 


মাইকেল ফ্যারাঁডে। ১৪৭ 


বিছ্যুৎ সম্বন্ধে আবিষ্কার । 


আজ বিদ্যুৎ যে সভ্যজগতে একটা প্রধান শক্তিরূপে .বিরাজ 
করিতেছে, মানবের উন্নত বৃদ্ধিকৌশলের কাছে পরান্জর. স্বীকার 
করিয়া আজ' তড়িৎ নিরন্তর ভূতাভাবে” পাখা টানিতেছে, 
আলোক জালিতেছ, ট্রামগাড়ী চালাইতেছ, বড় বড় কল হন্্াদি 
সবেগে ঘুরাইতেছে__বিছ্যুৎকে মানবের এত কাজে লাগাইবার 
জন্য যে সকল বৈজ্ঞানিক আজীবন পরিশ্রম করিয়া গির়াছেন 
তাহাদের নধ্যে মাইকেল ফ্যারাডের স্থান খুব উচ্চে। তিনি 
এই সকল বৈদ্যাতিক হন্ব নির্মাণের মূল সুত্রগুলি আবিষ্কার 
করিয়া গিয়াছেন_-তীহার পরবর্তীকালের বৈজ্ঞানিকগণ এই 
সকল মূল হ্ত্র যন্ত্রনিন্মীণকার্য্যে লাগাইয়া কত বিচিত্র বন্ 
নির্মাণ করিতেছেন। যখন বৈছ্যাতিক আলোকোদ্াসিত হন্থ্য- 
রাজিমধ্যে বৈদ্যুতিক পাখাসঞ্চালিত বারু সেবনে সুখানুভব 
করিবেন তখনই আপনারা একবার কামারসন্তান মাইকেল 
ফ্যারাডেকে শ্বরণ করিবেন-_-তিনিই যাবতীয় বৈজ্ঞানিক স্তর 
নির্াণের মূল হুত্রগুলি আবিফার করিয়া গিয়া আপনাদের চিত্ত 
বিনোদনের উপার করিয়া! দিয়াছেন। 

ফ্যারাডে যখন দপ্তরির কাঁজ করিতেছিলেন, তখন হইতেই 
তিনি বিদ্যুৎ সম্বন্ধে পরীক্ষা করিতেন। সাত খণ্ড দস্তা ও সাত- 
খানি আধপেনী লইয়া তাহাদের মধ্যে লবণের জলে সিক্ত বন্ত্রখও 
দিয় তিনি তণ্টার বৈছ্যতিক ঘট (৬০11০ 9110) প্রস্তত 
করিয়া নানাবিধ পরীক্ষা করিতেন। রয়েল ইনিস্টিটিউশনে ডেভীর 
সহিত তিনি বৈচ্যুতিক পরীক্ষা করিয়া! রিছ্যুৎ সম্বন্ধে বহুবিধ 
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অভিজ্ঞত! অর্জন . করিয়াছিলেন। ক্রমে বিদ্যুৎ সম্বন্ধে আলোচনা 
তাহার জীবনের একমাত্র সার সম্বল হইয়! উঠিয়াছিল। তাহার 
বৈছ্যাতিক সমস্ত আবিষ্কারের পরিচয় দিতে হইলে একখানি 
স্বতন্ত্র পুস্তক লিখিতে হয়, এখানে আমর! কয়েকটি বিষয়ের 
আলোচনা করিব মাত্র। 


বিদ্যুৎ ও চুম্বকের দ্বার। বিদ্যুৎ উৎপাদন। 
(1100000101),) 

বিদ্যুৎ ও চুম্বকের মধ্যে বে একটা ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে তাহা 
ফ্যারাডের পূর্বেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল। অষ্টাউ ও আমপিয়ার 
অনেক পরাক্ষা করিয়৷ বিদ্যুৎ ও চুম্বকের দধ্যে যে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ 
আছে তাহা. স্থির করির|ছিলেন। ফ্যারাডের পূর্বে জান! ছিল 
যে. একটা লৌহ.শলাকার উপর তামার তার জড়াইয়া সেই তারের 
ভিতর তড়িৎ প্রবাহ (61০০০1০ 0717:001) চালন। করিলে লৌহটি 
চুন্বকে পরিণত হর. সেইরূপ বৈদ্যুতিক প্রবাহসংযুক্ত একটি তামার 
হারের নিকটস্থ অপর একটি তামার তারে বিছ্যৎ প্রবাহ উৎপাদন 
করা বার কি না ফ্যারাডে তাহাই পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। 
১৮৩১ থুষটান্দে দশ. দিবসের নধ্যে এ বিষয়ে প্রায় যাবতীয় জ্ঞাতব্য 
বিষয় ফ্যারাডে আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছিলেন।.. . 

প্রথম.। .ফ্যারাঁডে রেশমের: সুতার ঘ্বারা'জড়ান তামার তার 
জড়াইয়। সুতার. .কাটিমের মত একটা: বেষ্টন' (০০৪), প্রস্তত 
করিলেনন. তারের. ছুইটি মুখে তড়িৎ প্রবাহ চালন! করিবার .জন্য 
একটি বৈছ্যতিক: কোয়ের: (1০০20. ০০11) সহিত যুক্ত" ক্রিয়া 
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দিলেন. পূর্বোক্ত তারের কাটিনের উপর আর একটি তারের 
বেষ্ট প্রস্তুত করির। উহার ছুইটি মুখ একটি বিছ্যাৎশক্তিপরিমবরপক 
যন্ত্রের (:৮200103001) সহিত 'ল[গাইয়া দিলেন। তাহার পর 
ভিতরকার বেষ্টনের মধ্যে যেমন ভড়িৎ প্রবাহ চালাইয়৷ দিলেন 
অমনি. বাহিরের বেষ্টনের ভিতর বিপরীত দিকে একটি বিদ্যুৎ 
প্রবাহ, বহিয়া গেল। আবার যখনই ভিতরকার বেষ্টনের তড়িৎ 
প্রবাহ. থানার দিলেন তখনই বাহিরকার বেষ্টনের ভিতর দিয়া 
আর একটি তড়িৎ প্রবাহ প্রবাহিত হঈল। এবারকার প্রবাহ 
প্রথম প্রবাহের বিপরীত দিকে। বিছ্যুৎশক্তিপরিমাপক যন্ত্রের 
লৌহশলাকার গতির ছারা প্রবাহের দিক নির্ণীত হইয়া থাকে। 
ভিতরকার বেষ্টনের মধ্যে ঠিক যে সময়ে তার খুলিয়া বা লাগাইয়া 
তড়িৎ প্রবাহ থামান বা চাঁলান হয়, ঠিক সেই সময়েই বাহিরকার 
বেষ্টনে ভড়িতপ্রবাহ উৎপন্ন হই থাকে, কিন্ত ভিতরকার বেষ্টনের 
মধ্যে যখন অনেকক্ষণ ধরিয়া গ্রবাহ চলিতে থাকে তখন বাহিরের 
বেষ্টনে: তড়িৎ প্রবাহ চলে না। 

দ্বিতীয়। বাহিরের বেষ্টনের মত আর একটি বেষ্টন প্রস্তুত 
করিয়া তাহার ভিতর একখান চুন্বকশলাকা! প্রবেশ করাইয়াদিলেন। 
চু্বক প্রবেশ করাইবা মাত্র একটি বিদাত প্রবাহ বেষ্টনে প্রবাহিত 
হইতে দেখিতে পাইলেন। যতক্ষণ চুম্বক ভিতরে স্থির ছিল ততক্ষণ 
কোনও প্রবাহ লক্ষিত হইল না। আবার যখন চুন্বকশলাকাকে 
তাড়াতাড়ি তুলিয়। লওয়৷ হইল তখনই অপর দিকে আর একটি 
প্রবাহ ঝেষ্টনে প্রবাহিত হইল। এইরূপে ফ্যারাডে বিদ্যুৎ ও 
চুম্বক উভয়ের দ্বারাই. বিষ্তাৎ প্রবাহ উৎপাদন করিতে সমর্থ হইলেন। 

তৃতীয়। ফ্যারাডে ইহাতে ক্ষান্ত হইলেন না. তিনি 
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.জানিতেন যে পৃথিবী একটি অতি বৃহৎ চুম্বকের কার্য করে, সেইজন্ত 
সাধারণ চুন্ধকের মুখ সতত উত্তর দিকে থাকে । তিনি ভাবিলেন 
যে যখন সাধারণ চুম্বক হইতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, তখন 
পৃথিবী হইতেই বা কেন বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে না? সেইজন্ত 
তিনি একট! তামার তারের ঝেষ্টন চুন্ককীয় চিপতনের (79৪ 
7000 012) ক্ষেত্রে রাখিয়! ঘুরাইতে লাগিলেন। পূর্বোক্ত বিদ্যাৎ- 
শক্তিপরিমাপক যন্ত্রের সাহাযো দেখিতে পাইলেন যে বেষ্টনটি 
ঘুরাইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক বারেই একটা বিদ্বযৎ প্রবাহ বেষ্টনের 
মধ্যে প্রবাহিত হইয়৷ যাইতেছে । 

চতুর্থ। ফ্যারাডে আরও দেখাইলেন যে কেবল একটা তড়িৎ 
প্রবাহ নিকটবর্তী অপর একটি“তামার তারে তড়িৎ প্রবাহ সৃষ্টি 
করিতে পারে এমত নহে, যে তারের ভিতর দিয়! সেই প্রবাহ 
বহিয্া যাইতেছে সেই তারেই একবার খুলিবার সময় ও একবার 
দিবার সমর দুইটি তড়িৎ প্রবাহের সৃষ্টি করিয়৷ থাকে। এই 
প্রবাহের নাম দিলেন “এক্ষ্রী করেণ্ট” (০3৫0 ০411006 )। 

ফ্যারাডের এই সকল আবিষ্কারের ফলে বিছ্যুৎজননের কতক- 
গুলি নৃতন উপায় উদ্ভাবিত হইল। তাহার পূর্বে বিছ্যাৎকোষের 
(1০9৭০ ০০11) দ্বারাই বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইত, কিন্তু সেই সকল 
কোষে যে মূল্যবান দ্রব্যসকল ব্যবহৃত হইত, সেইগুলি দিনকতকের 
পর ফেলিয়৷ দেওয়৷ হইত বলিয়! বিদ্যুত্জনন অত্যন্ত মহার্ঘ. ছিল। 
ফ্যারাডের এই সকল আবিষ্কারকে মূল.হ্ত্র করিয়৷ অধুনা বৃহৎ 
বৃহৎ ডাইনামে! প্রভৃতি বিদ্যুত্জননের যন্ত্র নির্শিত হইয়াছে এবং 
এই সকল যনত্রজাত বিদ্যুতের হাডসন পাখা 
ঘুরিতেছে, ট্রাম ও কল চলিতেছে। 
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বিছ্যতের রাদায়নিক বিশ্লেষণের নিয়ম । 
(৬ ০0150001755.) 


বিদ্যুতের যে রাসায়নিক বিশ্লেষণের ক্ষমতা: আছে তাহা 
ফ্যারাডে পূর্বেই আবিষ্কৃত. হইর়াছিল। ১৮৮০ খুষ্টান্বে নিকলনন 
এবং কার্লাইল নামক ছুই ব্যক্তি তাড়িতপ্রবাঞ্চের দ্বারা জলকে 
বিশ্লিষ্ট করিয়া উদন্গান ও অগ্জান গ্যাস প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
পূর্বেই বলা হইয়াছে যে ডেভী ভড়িৎপ্রবাহের দ্বারা কষ্টিক, 
সোডা 'ও পটান নামক তীক্ষ ক্ষারদয় বিশ্লিষ্ট করিয়া দুইটি 
নৃতন ধাতু আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ফ্যারাডে নানাবিধ 
রাসায়নিক দ্রব্যের ভিতর ভড়িতগ্রবাহ প্রেরণ করিয়া বিবিধ 
পরীক্ষার পর একটি পরিমাণাত্মক নিয়ম (01127706800 
17) আপিষ্কার করিয়াছিলেন । তিনি দেখাইলেন যে সমপরিমাণ 
তড়িতপ্রবাহের দারা ১ ভাগ ওজনের উদ্জান, ৮ ভাগ অন্জান, 
৩৫৫ ভাগ ক্লোরিন, ১০৩৫ ভাগ সীসক, ১০৮ ভাগ রৌপা, ও 
৬৫৩ ভাগ স্বর্ণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এখন কথা হইতেছে যে এই 
৮ভাগ অস্জান, ৩৫৫ ভাগ ক্লোরিন, ১০৩৫ ভাগ সীসক প্রভৃতি 
মৌলিক পনার্থ ১ ভাগ 'ওজনের উদ্জানের সহিত রসায়নিকভাবে 
সংঘুক্ত হইয়া থাকে। এই র[সায়নিক সংযোগের ওজনকে "তুল্য 
ওজন” (০01৬2101৮০1) বলে। সেইজন্য ফারাডে তাহার 
নিয়ম নিয়লিখিতভাবে লিপিবদ্ধ করিলেন-__“সমপরিম।ণ তড়িত্প্রবাহ 
বিভিন্ন যৌগিক হইতে" প্তুল্য ওজনের” মূল পদার্থ বিশ্লিষ্ট করিয়া 
থাকে”। দোন! রূপার গিল্টি করার আধুনিক প্রক্রিয়! বিছ্যাতের 
রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিবার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। 
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চুন্ঘকত্ব ও পরাচুন্বকত্ব। 
(1১2121040975091]) 200. 01979200191) 

ফ্যারাডের একটি বিশিষ্ট আবিষ্কার দ্রব্যসমূহের চুম্বকত্ব ও 
অচুন্বকত্ব। ১৮৪৫ খ্রী্টান্দে ফ্যারাডে দেখা্টলেন যে যাবতীয় 
দ্রব্য সাধারণ চুম্বকের দ্বারা হয় আকৃষ্ট (5/177,060) হয়, না! হয় 
বিতাড়িত (1০১০116৫) হর। তিনি কঠিন তরল ও বায়বীক়্ 
এই তিনি গ্রকার দ্রব্য লষ্টরাই পরীক্ষা! করিয়াছিলেন। তিনি 
দেখাইলেন বে ধাতু সকলের মধ্যে লৌভ, নিকেল, কোবাণ্ট, 
ম্যাঙ্গানিজ, প্লাটিনাম প্রতি ধাতু চুম্বকজাতীয় এবং দত্তা, টিন, 
পারদ, সীসক, রৌপ্য, সায়, স্বর্ণ প্রতি ধাতু পরাচুম্বক জাতীয় । 
ধাতু ভিন্ন নিয়লিখিত দ্রব্যগুলি সাধারণ চূত্তুকের দ্বারা আকৃষ্ট হর-_- 
অনেক প্রকারের কাগজ, গালা, গ্রেফাইট, ফ্রুরম্পার, কাঠের 
কয়লা ইত্যাদি এবং নিম্নলিখিত দ্রবাগুলি সাধারণ চুম্বকের দারা 
বিতাড়িত (১0110) হয়_-ফটকিরি, কীচ, চিনি, রুটি, গন্ধক 
ইত্যাদি। ফ্যারাডে তরল দ্রবা লইরা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে 
পাইলেন বে কতকগুলি দ্রব্যের জলীয় দ্রব (৯0101101) চুম্বকা ত্বক, 
যথা-_লৌহ্‌ ও কোবাল্ট ধাতুর যৌগিকসমূহ । অপর দিকে জল, 
রক্ত, দুগ্ধ, স্থরা, তার্পিন, তৈল, ইথার প্রভৃতি তরল পদার্থ পরাচুম্বক- 
জাতীয়। তাহার পর তিনি বায়বীয় পদার্থের চুম্বকত্ব বা পরাচুষ্বকত্ব 
সম্বন্ধে পরীক্ষা! করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন 
যে বাতির আলো চুম্বকের দ্বারা সঙ্ভোরে বিতাড়িত হইয়া 
থাকে কিন্তু অশ্জান চুষকের প্রতি আকৃষ্ট হয়। যাবতীয় দ্রব্যের 
চু্বকত্ব বা পরাচুম্বকত্বের গুণ আবিষাঁর করিয়া ফ্যারাড়ে এক 


মাইকেল ফ্যারাডে ১১৩ 


নৃতন শাস্ত্রের সুত্রপাত করিয়! গিয়াছেন। অগ্্জানের চুম্বকত্বের 
দরুণ পৃথিবীর চুঘকত্বের হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে বলিয়! ফ্যারাডে 
প্রচার করিয়াছিলেন। এই সমন্ধে তাহার নানাবিধ পরীক্ষা 
তাহাকে অদ্বিতীয় পরীক্ষাকুখল বৈজ্ঞানিক বলিয়া পরিচয় প্রদান 
করেন। 

ফ্যারাডের আরও অনেক মৌলিক গবেষণা প্রকাশিত 
হইয়াছে ; বাহুলাভয়ে সেগুলি পরিত্যক্ত হইল। বাস্তবিক এক 
নিউটন ভিন্ন অপর কোনও বৈজ্ঞানিক এতগুলি আবিষ্ণার 
করিয়! গিরাছেন কি না সন্দেহের বিবয়। তিনি নিজে একখানি 
খাত। ভৈয়ারি করিয়াছিলেন এবং সেই খাতায় যখন বে বিষয়ে 
কোনও প্রস্তাবনা মনে উদয় হইত তাহা লিখি! রাখিতেন। 
তিনি সকল বৈজ্ঞানিককে এইরূপ একখানি নোটবহি রাখিতে 
পরামর্শ দিয়। গিয়াছেন। ইহাতে স্ুবিধ। অনেক আছে। অগ্ঠ 
হঠাৎ একটা বিষয়ে পরীক্ষা করিবার কথা মনে উদ্দিত হইল, 
হয়ত কাজের ভিড়ে তাহা লিখিয়! না রাখার দরুণ ভুলিয়! 
বাইভ্ে হইল। এইরূপ একখানি খাতা থাকিলে সেরূপ ভূল 
হইবার সম্ভাবন! থাকে না। 

তাহার শিক্ষাগ্ুর ডেভীর সহিত তাহার সছাব ক্রমেই কমিতে 
ছিল। ফ্যারাডে বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা যত্তই খ্যাতি অর্জন 
করিতেছিলেন ততই ডেভী তীহাকে ঈর্ষার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। 
এরপ প্রায়ই ঘটিতে দেখা যায়-_প্রথমে গুরুশিষ্যে বেশ হগ্ততা 
থাকে, পরে যখন প্রতিভাশালী শিষ্য স্বীয় প্রতিভার গুণে গুরুর 
সমকক্ষ হইয়া উঠেন তখন গুরুর আর শিষ্যের প্রতি পূর্বভাব 
থাকে না) একটা প্রতিদ্বন্দিতার ভাব আসিয়া দেখা দেয়। 

রঃ 
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. এক্ষেত্রেও ডেভীর অবস্থা কতকটা! সেইরূপই গ্লাড়াইয়াছিল। যখন 
ফ্যারাডের নাম বিখ্যাত রয়েল সোসাইটির সস্তরূপে প্রস্তাবিত 
হইয়াছিল, তখন ডেভী উহার সভাপতিরূপে তাঁহাকে যথাসাধ্য বাধা 
দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। যে দিব ভোট লওয়া৷ হইয়াছিল, 
ব্যালট বাক্সে একটিমাত্র কালো বল দেখা গিয়াছিল; অবশ্য এই 
কালো বলটি কাহার দ্বার! নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল তাহা ফ্যারাডের 
বুঝিতে বাকি ছিল না। এই প্রসঙ্গে বলা আবশ্তক যে কোনও 
বৈজ্ঞানিক জীবিতকালে স্বদেশ ও বিদেশ হইতে ফ্যারাডের মত 
এত সম্মান লাভ করিতে পারেন নাই- ফ্যারাডে সর্বসমেত 
পঁচানব্বইটি সম্মানস্থচক পদবী ও খেতাব লাভ করিয়াছিলেন 

ফ্যারাডের চরিত্র অতি পবিত্র এবং স্বভাব অতি মধুর ছিল। 
উনত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি মিস সার! বার্ণাডকে বিবাহ করেন। 
বিবাহের আটাইশ বৎসর পরে তাহার খাতায় তিনি লিখিয় রাখিয়া- 
ছিলেন “১৮২১ খুষ্টাব্বের ১২ই জুন আমি বিবাহ করিয়াছি-__এই 
বিবাহ অন্তান্ত বিষয় অপেক্ষা আমাকে সমধিক মানসিক আনন্দ ও 
পার্থিব সুখ প্রদান করিয়াছে । আমাদের বিবাহবন্ধন আজ 
আটাইশ বৎসর চলিয়া! আসিয়াছে, ইহার মধ্যে দাম্পত্য প্রণয়ের 
গাঢ়তা বৃদ্ধি ভিন্ন উহার কোনরূপ পরিবর্তন হয় নাই।” বিবাহের 
পর রয়েল ইনৃষ্টিটিউসনে আলাহিদ! ঘর পাইয়াছিলেন ; সেইখানেই 
সপরিবারে তিনি বাস করিতেন। 

১৮৩৫ খুষ্টান্বে ইংলগ্ডের প্রধান সচিব সার রবার্ট পিল 
ফ্যারাডেকে ৩০* পাউও বাৎসরিক পেন্সন দিবার ইচ্ছ। প্রকাশ 
করিয়াছিলেন। ফ্যারাডে প্রথমে উহা! লইতে রাজি হন নাই, 
কারণ তিনি বলিতেন যে স্বীয় জীবিকা উপার্জনের ক্ষমতা তাহার 
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তখনও ছিল। শেষে বন্ধবান্ধবদিগের উপরোধে তিনি রাজি 
হইয়াছিলেন। সার রবার্ট পিলের ইচ্ছা পূর্ণ হইবার পূর্বেই 
লর্ড মেলবোর্ন প্রধান সচিবের পদ প্রাপ্ত হন। নূতন এচিব 
ফ্যারাডের সহিত দেখা করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ফ্যারাডে 
তীহার সহিত দেখ! করিতে যাঁন। লর্ড মেলবোর্ন ফ্যারাডেকে 
ঠিক চিনিতে পারেন নাই-_ফ্যারাডের স্বভাব বালকের ন্যায় সরল 
হইলেও তাহার মধ্যে প্রকৃত মনুষ্যত্বের দৃঢ়তা যথেষ্ট ছিল। প্রধান 
সচিবের কথাবার্তায় ফ্যারাডে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন; লর্ড 
মেলবোর্ন কথাপ্রসঙ্গে খুব সম্ভবতঃ বলিয়াছিলেন যে বৈজ্ঞানিক 
ও সাহিত্যিকগণকে পেন্পন প্রদান করার প্রথাকে তিনি অর্থের 
অপন্যয় মনে করেন। ফ্যারাডে বাটী আপিয়াই লর্ড মেলবোর্নকে 
একখানি পত্র লিখেন_-তাহাতে তিনি মেদিনকার কথাবার্তায় 
নিজের বিরক্তি জ্ঞাপন করেন এবং প্রস্তাবিত পেন্সন গ্রহণে অনিচ্ছা- 
প্রকাশ করেন। পরে একজন সন্তান্ত মহিল| ছুইজনের মধ্যে 
বন্ধুত্ব স্থাপন করিবার প্রয়াদ পান। ফ্যারাডে তীহাকে বলেন 
যে যদি লর্ড মেলবোর্ন তাহার কথাবার্তার জন ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া 
পত্র লেখেন তাহা হইলে এ বিবাদ মিটিয়া যাইবে। লর্ড মেলবোর্ন 
এই সংবাদ পাইয়া আন্তরিক ছুঃখ ও ক্ষম! প্রার্থনা করিয়া 
ফ্যারাডেকে পত্র লিখেন এবং এইখানেই এই ব্যাপারের শেষ হয়। 
ফ্যারাডে জীবনের শেষ কাল পর্যন্ত তাহার পেন্সন ভোগ করেন। 
এই ঘটনায় ফ্যারাডের উন্নত মনুষ্যত্বের পরিচয় বেশ হুস্পষ্ট- 
ভাবে পাওয়া যায়। * ১৮৮৫ খৃষ্টান স্বর্গীয় মহামান্তা। সাতান্ী 
ভিক্টোরিয়ার স্বামী প্রিন্স কন্সার্টের অনুরোধে সাম্রাজ্জী ভিক্টোরিয়া 
হাম্টন কোর্টে একখানি বাটা ফ্যারাডেকে বা করিতে দেন। 
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এই বাটাতে তিনি জীবনের শেষকাল অতিবাহিত করেন। 
অত্যধিক মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রমে তাহার শরীর পূর্বেই 
ভার্গিয়। পড়িয়াছিল। ১৮৬৭ খুষ্টাৰ্ে ২৫এ আগষ্ট তারিখে 
সাতাত্বর বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি স্বর্গারোহণ করেন। তাহার 
পড়িবার ঘরে চেয়ারে বসিয়া বসিয়াই তিনি চিরনিদ্রায় অভিভূত 
হন। তীহার ইচ্ছা অনুসারে বিনা আডম্বরে তাহার সমাধি ক্রিয়া 
সম্পন্ন হয় এবং একখানি সামান্ত সমাধিফলকে তাহার শেৰ ববশ্রাম 
স্থানের পরিচয় ঘোষিত হইতেছে । অগ্য এই উন্ন্তচেতা, বাঁলকবৎ 
চিরসরল, বৈজ্ঞানিকশ্রেষ্ঠ ইংরাজের সমাধিকলকের উপর সুদূর 
বিদেশবাসী একজন ভক্ত ভক্তিপুষ্পাঞ্তলি প্রদান করিয়া নিজেকে 
ধন্য মনে করিতেছে। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 
নিউটন। 


ধেমন শিব নটকুলছুড়ীঘণি, যেদন পর্বতের মধ্যে হিদাদ্র শ্রেষ্ঠ, 
ঘেমন তারকাঙ্ুন্দরাগণের মধ্যে রোহিণা বরণীরা, যেমন “কবিষু 
কালিদাস; শ্রেষ্ঠঃ” তেমনই বৈজ্ঞ(নিকগণের মধ্যে নিউটন নর্বশেষ্ট। 
শুধু ইংরাজ কেন, পৃথিবীর যাবতীয় সভ্য জাতি একবাক্যে 
নিউটনকে সর্বশ্রেষ্ঠ বৈঙানিকের আমন প্রদান করিয়াছেন। 
অথচ এই মাম্মাভিমানশূন্থ কণ্মবীর মৃত্যুর পূর্বে বলিয়! গিয়াছিলেন 
“মামি জানি না জগৎ আমার কাঁধ্যাবলী সন্বন্ধেকি মনে করিবে) 
কিন্ত আনার নিজের মনে হয় বে আমি জ্ঞানসমুদ্রের তীরে বসিয়া 
কুদ্র বাণকের স্যার প্রপ্তরণগ কুড়াইয়ছি মাত্র, আর বিশ|ল জ্ঞান- 
সমুদ্র সমন্তই অনাবিষ্কতভাবে আমার সম্মুখে পড়িরা রহিয়াছে” 
১৬৪১ টানে ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী লিনকনসায়ারের মধ্য, 
উপদ্ধর্প ন। নামক গ্রামে নিউটনের জন্ম হয় 1 বিনি এককালে বিশ্বের 
আকর্ষণ আবিষ্কার করিয়া বশস্বী হইবেন, তিনি ভূমিষ্ঠ হইবার 
কালে এত ক্ষুদ্রকায় ছিলেন বে, তাহার মাতা বলিয়াছিলেন যে 
তিনি তাহার সন্তানকে একটা বোতলের মধ্যে অনায়াসে রাখিতে 
পারিতেন। ভূমিষ্ঠ শিশু এতই ছুর্ধল ছিল বে দুইটা স্ত্রীলোক 
তাহার জন্ত ভিন্ন গ্রামে 'উষধ আনিতে যাইবার কালে মনে করে 
নাই বে তাহারা ফিরিয়া আির়। শিশুটকে জীবন্ত দেখিতে 
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পাইবে। যাহা হউক, বিধাত। পৃথিবীর হিতের জন্য যাহাকে স্থজন, 
করিয়াছিলেন, তাহাকে তিনিই বাচাইয়। রাখিলেন.। 

নিউটনের জন্মের পূর্বেই তাহার পিতার মৃত্যু হইয়াছিল। 
তাহার মাত! পুনরায় বিবাহ করিলে তাহার মাতামহী তাহাকে 
লালনপালন করেন। বাল্যকালে নিউটন নিজ গ্রামের সন্নিকটস্থ 
এক স্কুলে পড়িতেন। লেখাপড়ায় বালক নিউটনের বিশেষ 'আগ্রহ 
দেখা যাইত না, এবং ক্লাসে তিনি সকলের নীচে থাকিতেন। 
তবে অন্ত বালকেরা যখন খেল! করিয়া! বেড়াইত তখন নিউটন 
স্বহস্তে ছোট ছোট খেলনা! প্রস্তত করিঞা তাহা লইয়াই ব্যস্ত 
থাকিতেন। কখনও জলঘড়ি প্রস্তত হইতেছে, কখনও একটা! 
ইছুরকে ধরিয়৷ তাহার দ্বারা একটা ছোট কল চালান হইতেছে» 
আবার কখনও কখনও একটা ঘুড়ির লেঞ্জে একটা! কাগজের লন 
বাধিয়! দেওয়া হইত, যেন গ্রামের লোকের! দিনের বেলার তারা 
দেখিতে পায়। এইরূপ ক্রীড়াকৌতুকেই তাহার বেণী আগ্রহ 
দেখা বাইত। একদিন উপর ক্লাসের একটি বেণী বয়মের ছেলে 
তাহাকে একটা লাথি মারে ; নিউটন তাহার ধৃষ্টত। সহ করিতে 
ন!পারিয়৷ তাহার সহিত মারামারি করেন। এই মারামারিতে 
তাহারই জয় হয়। মারামারিতে জয় লাভ করার পর হইতে 
লেখাপড়ায়ও অপর বালকদিগকে জয় করিবার জন্ত তাহাকে 
সচেষ্ট দেখা যায়। ইহার পর হইতে নিউটন স্কুলের একজন ভাল 
ছেলে বলিয়৷ পরিগণিত হইলেন। যখন তাহার বয়স পনর 
বখমর তখন তাহার মাতা পুনরায় বিধব৷ হইয়৷ উলস্থর্পে ফিরিয়! 
আসিয়৷ তাহাকে স্কুল হইতে ছাড়াইয়া আনেন এবং চাষবাসের 
তত্বাবধান কার্যে তাহাকে নিযুক্ত করিয়া দেন। কিন্তু শীই 
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দেখা গেল যে, চাষবাসের তবাবধান তাহার দ্বারা ভালরূপই 
হইতেছে! প্রায়ই দেখা যাইত যে তিনি চাষবাসের তন্বারধান 
ফেলিয়া কোন বেড়ার বা ঝোপের ধারে বসিয়া বসিয়া অঙ্ক 
কপসিতেছেন বা ছোট ছোট কল প্রস্তত করিতেছেন। এই 
ব্যাপার দেখিয়া তাহার এক মাম! তাহার মাকে বলিয়া তাহাকে 
পুনরার স্কুলে পাঠাইয়। দিলেন এবং সেখান হইতে শীঘ্বই তিনি 
বিখ্যাত কেন্ি জ বিশ্ববিষ্ালয়ের অন্তর্গত টি.নিটা কলেজে প্রেরিত 
হইলেন। 

বিশ্ববিদ্থালরে প্রবেশ লাভ করার পর হইতেই তীহার 
অন্তনিহিত ধীশক্তি বিকাশ লাভ করিতে থাকে । তিনি অনন্- 
মনে অঙ্কশান্থ্বের চ্চ। করিতে লাগিলেন এবং শরন্রই সতীর্থ যুবক- 
গণকে এ বিগ্তার ছাড়াইরা গেলেন। কলেজের পঠদ্বশাতেই 
তিনি অঙ্কশান্্ সম্বন্ধে অনেকগুলি মৌলিক গবেষণা করিয়াছিলেন। 
একুশ বাইশ বর বয়ঃক্রমকাণে তিনি দ্বিপদ-সিদ্ধান্ত (১/7010191 
0১20121)) আবিষ্ণর করিয়া ফেলিলেন এবং গা্রই শ্ষ্বৃদ্দি-সিদ্ধান্ত 
(0১501 ০6 183:1075) আবিষ্কার করিয়া ডিফারেন্সিয়াল ৃ 
ক্যাল্কুলাস্‌ (10171081 ০810193) নামক গণিতবিগ্ভার 
ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এই সকল আবিষ্কার 
করিয়াই সন্ত ছিলেন, উহা প্রকাশ করিবার কল্পনা তাহার 
মনে আদৌ উদ্দিত হয় নাই। ১৬৬৪ গ্রীষ্টান্দে তিনি বি, এ পাশ 
করিয়! একটি বৃত্তি প্রাপ্ত হন এবং তাহার পর বদর কেখিজে 
প্লেগ হওয়াতে তিনি নিজ গ্রামে প্রত্যাবর্তন করেন। 
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বিশ্বাকর্ষণ আবিষ্কার । 


কেঘ্িজ হইতে প্রত্যাগমন করিবার পূর্ব্ব হইতেই নিউটন 
জ্যোতিবশাস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। জ্যোতিষের একটা 
প্রশ্ন তীহাকে বড়ই চঞ্চল করিয়া! তুলিরাছিল। তিনি সর্বদাই 
মনে মনে ভাবিতেন “আচ্ছা! চন্দ্র পৃথিবীর চারিদিকে «ঘোরে 
কেন? গ্রহ উপগ্রহগণই বা সুর্যের চতুদ্দিকে ঘুরিয়া বেড়ায় 
কেন? উহার সোজা চলিয়া ঝার না কেন? বৃত্তাকারে দরিয়া 
বেড়ায় কেন? একটি গোল নার্কেলকে একটি সমতল ক্ষেত্রের 
উপর গড়াইয়৷ দিলে উহ! বাতান বা ক্ষেত্রের ঘর্ষণজনিত কোনও 
প্রকার বাধ। প্রাপ্ত না হইলে বরাধর সোগ্জাই চণিতে থাকিবে । 
তবে গ্রহ উপগ্রহ সকল সোজা চলিয়! যার না কেন? কোন্‌ 
শক্তি উহাদ্িগকে থুরাইতে থাকে ?৮ তিনি ইহার কারণ কিছুতেই 
ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলেন না। 

এইরূপ মানসিক অবস্থা লইয়া প্লেগের বংসরে তিনি স্বগ্রামে 
চলিয়। গেলেন। সেখানেও সেই চিন্তা। একদিন বাগানে 
বসিয়৷ এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে সম্মুথস্থ একটি বৃক্ষ 
হইতে একটি পন্ক আপেল ফল মাটিতে সশব্দে পড়িয়া গেল। 
তিনি উহা লক্ষ্য করিলেন, তখনই মনে মনে প্রশ্ন উঠিল, আপেল 
পড়ে কেন? মনে মনে তখনই উহার জবাবও মিলিল;-“পৃথিবী 
আপেলকে আকর্ষণ করে বলিয়াই আপেল মাটিতে পড়ে।” যেমন 
জলমগ্ন ব্যক্তি সন্থস্থ কাষ্ঠখও্ড দর্শনে, অথবা! অন্ধকার গৃহ্মধ্যস্থ 
বন্দী অপ্রত্যাশিত ক্ষীণ জ্যোত্মা দর্শনে, যেরূপ পুলকিত হয়, 
নিউটনও এই অপ্রত্যাশিত মানসিক উত্তর পাইয়া সেইরূপ 
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আনন্দিত হইলেন। পৃথিবার আকর্ষণ যে ইতিপূর্বে আবিস্কৃত 
হয় নাই এমন নহে। নিউটনের ছয় শন বৎসর পূর্বে ভারুতের 
বৈজ্ঞ(নিকগণের উচ্জল ভাস্কর ভাঙ্করাচার্য বপিয়। গিয়াছেন £-_ 
আকৃগ্শক্তিশ্ঠ মহী তয়া বত খস্থং গুরু স্বাভিমুখং স্বশক্তা। 
আকৃষ্যতে তং পততীব ভাতি সথে সমন্ত/ৎ ক পতত্বিরং নে ॥ 
অর্থা “পৃথিবার আকর্ষণ করিবার শক্তি আছে; সেই শক্তির 
বলে শৃন্তমার্গে প্রক্গিপ্ত গুরু বস্থ পুনরার পৃথিবী অভিমুখে আকৃষ্ট 
হর বলিঘাই বস্ত সকল পতনখাল বলিয়া বোধ হইয়া থাকে, আর 
পৃথিবীর চতুদ্দিকের আকাশ সমন হওয়াতে পৃথিবা আর কোথায় 
পড়িবে ?” অতএব পৃথিবীর আকর্ষণ প্রাচান কালে ভারতে 
আবিষ্কৃত হইয়াছিল বপিয়া ভারতধাপী গৌরব করিতে পারেন। 
নিউটন এই পৃথিবীর আকর্ষণকে বৈজ্ঞানিক ভিন্তিতে স্থাপিত 
করিরা উহ বিশ্বের আকর্ষণের অঙ্গীভূত বলির প্রতিষ্ঠিত করিয়া- 
ছিলেন এবং এই ধিশ্বীকর্ষণ সন্বপ্ধে পরিমাণাত্মক নিয্রমও 
(194709050 14গ) আবির করির! সমগ্র জ্যোতিবশান্ত্রকে 
এক অভিনব সুত্রে গ্রথিত করিয়াছিলেন। 
নিউটন ভাবিলেন, বদি পৃথিবী -ক্ষুদ্র আপেল ফলটিকে বা 
উদ্ধে প্রক্ষিণ্র বন্তমাত্রকেই টানিতে পারে তবে উহ! পৃথিবী 
অপেক্ষা ক্ষুদ্র, চন্ত্রকে আকর্ষণ করিবে নাকেন? পৃথিবী যদি 
চন্্রকে আকর্ষণ করে তাহা হইলে সর্বাপেক্ষা বৃহত্তম জ্যেতিষ্ক 
সু্ধ্য, পৃথিবী ও গ্রহনক্ষত্রবর্গকে আকর্ষণ করিবে না কেন? 
নিউটন ক্রমশঃ স্থির করিলেন যে এই বিশ্বাকর্ষণই জ্যোতিষষ- 
মগ্ুলীকে শুষ্ঠমার্গে বৃত্তাকারে ঘুরাইতেছে। পাঠকবর্গকে 
নিউটনের সিদ্ধান্ত সহজেই বুঝান বাইতে পারে। একখণড দড়িতে: 
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একটা! টিল বাঁধিয়া ঘুরাইতে থুরাইতে যদি ছাড়িয়া দেওয়! 
ষায়,, তাহা হইলে টিলটা সোজ! চলিয়া যাইবে; কিন্ত 
ঘুরাইবার সময় হস্তসংলগ্ন দড়ির আকর্ষণে উহা বৃত্বাকারে 
ঘুরিতে থাকে। প্রতি মুহূর্তে টিলটির উপর ছুইটি শক্তি 
ক্রিয়া করিতেছে__একটি শক্তির দ্বারা উহা সোজা চলিয়া 
যাইবার জন্ত ব্যস্ত ও অপরটি অর্থাৎ হস্তের আকর্ষণ উহার 
মোজা! গতিকে প্রতিনিয়ত ফিরাইয়া দিতেছে । এইরূপে টিলটি 
হস্তের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াও হস্তের উপর পড়িতেছে না, বৃন্তাকারে 
ঘুরিতেছে। সেইরূপ চন্ত্র কোন অজ্ঞাত শক্তির প্রভাবে 
গতিশীল; উহা! পৃথিবী দ্বারা আকৃষ্ট না হইলে বরাবর সোজা 
চলিয়। যাইত; কিন্তু পৃথিবীর দ্বারা আকুণ্ হওয়াতে পৃথিবীর 
চারিদিকে ঘুরিতেছে। সেইরূপ এই আকর্ষণের জন্য হ্র্য 
সর্বাপেক্ষ। বৃহৎ বলিয়৷ উহাকে কেন্দ্র করিয়া অপর জ্যোতিষ্ষমণ্ডলী 
উহার চারিদিকে ঘুরিতেছে। 

এইবপে নিউটন মানসপথে ভ্রাম্যমান অসংখ্য ঙ্যে(তিষফমগুলীর 
গতির রহস্তময় চিত্র অঙ্কিত করিতে লাগিলেন । তিনি এই 
আকর্ষণ-শক্তি আবিষার করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না; তিনি 
আকর্ষণের পরিদাণ জানিবার জন্ত সচেষ্ট হইলেন। বিখ্যাত 
জ্যোতিষী কেপ্লার নিউটনের পুর্বে আবিষ্ষার করিয়াছিলেন যে 
জ্যোতিফমগ্ডলী কুর্যকে কেন্ত্র করিয়া দীর্ঘবৃন্তাকারে (৩1110959) 
চতুদ্দিকে ঘুরিতেছে। এইরূপ ভ্রমণকালে গ্রহগণ স্্য্যের নিকাটস্থ 
হইলে ব৷ কুষ্য হইতে দূরে অবস্থিতি করিলে আকর্ষণের কিরূপ 
বিভিন্নতা হয় তাহা নিউটন গণনা করিতে লাগিলেন। এইরূপ 
গণনার ফলে দেখিতে পাইলেন যে কুর্ধ্য হইতে গ্রহগণ যতই দুরে, 
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যায়, স্র্য্যের আকর্ষণ ততই নির্দিষ্ট পরিমাণে কমিতে থাকে। 
তিনি স্থির করিলেন যে এই আকর্ষণ, দূরত্বের বর্গফলের বিপরীত 
ভাবে (1)5651515 ৪5 11) 900810. ০01 (1১ 01502170০) কমিতে 
থাকে  যথা- দূরত্ব যদি দ্বিগুণ হয় আকর্ষণ চতুর্থাংশ হইয়া 
যাইবে, ষদি তিনগুণ হয়, আকর্ষণ নবমাংশ হইবে ইত্যাদি। 

বিশ্বের আকর্ষণ সম্বন্ধে এই পরিমাণাম্ক নিয়ম আবিষ্কার 
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করিয়া তিনি তীহার সিদ্ধান্ত সঠিক কি না তাহ! সপ্রমাণ করিবার 
জন্ত চক্রের গতি পৃথিবীর আকর্ষণের দ্বারা কিরূপে নিয়ন্ত্রিত হয় 
তাহার গণনায় প্রবৃত্ত হইলেন । এই গণনাতে পৃথিবীর কেন্দ্র 
হইতে পৃথিবীর পরিধি পর্যন্ত দূরত্ব জানা আবণ্যক। কিন্ত 
কালে পৃথিবীর পরিধি;বা ব্যান সঠিক জানা ছিল না। যাহা 
জানা ছিল তাহা লইয়। তিনি গণন! করিয়া দেখিলেন বে, তাহার 
গণনা ও পরীক্ষার দ্বারা প্রাপ্ত চন্দ্রের গতি মিলিতেছে না) 
চন্দ্রের পরীক্ষিত গতি হার গণনা অপেক্ষা কিছু বেধা হইয়াছে। 
তিনি এই অসামগ্রম্ত মিলাইতে না পারিয়” কাগজ পত্র সমস্ত 
দেরাজের মধ্যে বন্ধ করিরা রাখিয়া দিলেন। তাহার পর অনেক 
বৎসর কাটিয়া গেল। এই দীর্ঘকালের মধ্যে তিনি তাহার 
আবিষ্কার স্বন্ধে কোনও প্রবঙ্গ প্রকাশিত করেন নাই বা কাহাকেও 
সে স্ষঞ্জে কোন কথাও বলেন নাই। ১১৭২ খৃুষ্টান্দে একদিন 
রয়েল সোসাইটির অধিবেশনে পিকার্ড নামক একজন ফরাসী 
বৈজ্ঞানিকের একটি প্রবদ্ধ পঠিত হয়। এই প্রবঞ্ধে তিনি সঠিক- 
ভাবে পৃথিবীর পরিধি নিদ্ধারণ করিয়াছিলেন এবং তীহার 
নিদ্ধারিত পরিধি প্রচলিত মাপ হইতে কিছু বেথা হইয়াছিল। 
নিউটন এই সংবাদ প্রথমে পান নাই। করেক বৎসর পরে এই 
ধবাদ পাইয়া তিনি বাটা গ্িঝ৷ পুরাতন কাগজপত্র বাহির 
করিয়া আবার গণনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এইবার ঠিক মিলিরা 
গেল। কথিত আছে বে, যখন তিনি অঙ্ক কসিতে কসিতে 
দেখিতে পাইলেন যে তাহার গণনা মিলিয়া যাইবার উপক্রম 
করিতেছে তখন তিনি আনন্দে এমনই বিচলিত হইয়। পড়িয়াছিলেন 
যে গণনার শেষ ফল তিনি একজন বন্ধুকে কপিয়া৷ দিবার ভন্ত 
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অনুরোধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এইরূপে তাহার সুদীর্ঘ- 
কালব্যাপী সাধন! সফল হইয়াছিল ;+ তিনি অনন্ত জ্যোতিক্ষমগুলীর 
গতির কারণ সঠিকরূপে জাবিষ্কার করিতে সক্ষম হইরাছিলেন। 


“প্রিন্সিপিয়া” গ্রন্থ । 


উহার প্র হনে ছিনি কয়েক বৎসর ধরিরা অনন্তদনে 
বিশ্বাকর্ষণ-সন্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিলেন ; এবং ভীহার গবেষণার 
ফল জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈক্ঞানিক গ্রন্থ পপ্রিন্সিপিয়া” নামক পুস্তকে 
সন্নিবেশিত করিতে লাগিলেন। তিনি এই সমর চিন্তায় এমনই 
নিমগ্ন থাকিতেন যে ম্নানাহারের কথা অনেক দিন ভুলিয়া 
বাইতেন। একদিন তাহার এক বন্ধ-ডাক্তার &ঁকলে তাহার 
সভিত দেখ! করিতে গিয়া দেখিতে পাইলেন ঘে একটি টেবিলে 
নিউটনের জন্ঠ খাবার ঢাক! দেওয়া রহিরাছে; ডাক্তারটি কিছুক্ষণ 
পরে আস্তে আস্তে ভোজন সমাপ্ত করিয়া মুরগীর হাড়গুলি প্লেটে 
রাখিয়া দিয়া খাবার যেমন ঢাকা ছিল সেইরূপ ঢাকা দিয়া রাখিয়া 
দিলেন; তারপর নিউটন আসিয়া বন্ধুর সহিত আলাপ করিতে 
করিতে আহার করিতে বসিলে প্লেট খুলিয়! বিন্্য়ের মহিত বলিয়া 
উঠিলেন__ত্তর্যাঃ ! আমি মনে করিয়[ছিলাম যে আমি এখনও খাই 
নাই বুঝি, এখন দেখিতেছি আমার খাওয়! হইয়া গিয়াছে ত।” 
এইরূপ একাগ্রতা, এইরূপ অধ্যবসায় না থাকিলে পপ্রিন্সিপিয়ার” 
তায় অমূল্লা গ্রস্থ কখনও রচিত হইতে পারিত না। নবাবিষ্কত 
বিশ্বীকর্ষণের সিদ্ধান্ত হইতে বহু নূতন তথ্য অন্বশান্ত্রের সাহায্যে 
তিনি আবিফার করিয়া এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। 
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ইংরাজের পরম ভুর্ভাগ্য যে জগতের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ ইংরাজ 
কর্তৃক লিখিত হইলেও ইংরাজি ভাষায় লিখিত হয় নাই -তখনকার 
প্রচলিত প্রথা অনুযারী ল্যাঁটনভাষায় লিখিত হইয়াছিল। যখন 
এই মহাগ্রস্থের প্রথমভাগ সমাপ্ত হইল তখনও উহা! প্রকাশ 
করিবার কর্পন! নিউটনের মনোমধ্যে উদিত হয় নাই। তিনি 
প্রকৃত জ্ঞানেরই উপাসক ছিলেন, নামের উপাসক ছিলেন না। 
হাই তিনি লিখিত পাগুলিপিগুলি একট দেরাজে বন্ধ করিয়া 
রাখিয়! দিলেন; ইচ্ছা ছিল যে তাহার মৃত্যুর পর কেহ উহা 
প্রকাশ করিবে। কিন্তু ১৬৮৪ খুষ্টাব্ষে বিখ্যাত জ্যোতির্ববিদ 
এডমড হ্থালে প্রিন্িপিয়ার পা্ুলিপি নিউটনের নিকট হইতে 
গ্রহ করেন এবং ১৬৮৭ শ্রীষ্টাব্ধে নিজব্যয়ে উহা মুদ্রিত করেন। 
যখন উহা প্রকাশিত হইয়াছিল তখন বৈজ্ঞানিক সমাজে দশ বার 
জন লোকও উহা সন্যক্‌ বুঝিতে পারিয়াছিলেন কিনা সন্দেহের 
বিষর। ১৭১৩ খুষ্টাবে প্রিন্সিপিয়ার এক নূতন সংস্করণ বাহির 
হয়, এই সংস্করণ আজ পর্যন্ত বিগ্যমান। এস্থলে এই মহাগ্রন্থের 
প্রতিপাগ্ বিষয়গুলি সম্যক পরিচয় দেওয়া অসম্ভব, সেইজন্য নিয়ে 
গুটিকতক বিষয়ের চুম্বকমাত্র প্রদত্ত হইল। 

বিশ্বাকর্ষণের নিয়ম |---জড়জগতের প্রত্যেক অণু পরস্পর 
পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়! থাকে। এই আকর্ষণ-শক্তি প্রত্যেক 
অণুর ভার অনুযায়ী ও দূরত্বের বর্গফলের বিপরীতানুযায়ী (৮৪1763 
01709001725 00০ 17935 200 10759151785 005 50091 
0606 015091)0 ). 

গতি নিরমাবলী। (1[,2%3 0 070601))-- 
গেলিলিও গতিশীল বস্তু সন্ধে যে তিনটি নিয়ম পরীক্ষার দ্বারা 
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আবিষ্কার করিয়াছিলেন, নিউটন সেগুলি বিশদভাবে বর্ণনা! করেন 
এবং তাহাদের বিশদ ব্যাখ্যা দেন। তিনি এই সকল নিয়মের 
সাহায্যে পতনশীল দ্রব্যের গতির নিয়ম গণন! করেন এবং তাহাদের 
পথের স্বরূপও নির্ণয় করেন। 

কেপ্লারের আবিষ্কৃত নিয়মাবলী ।__কেপলার জ্যোতিষব- 
মণ্ডলীর গতি সম্বন্ধে যে তিনটি নিয়ম আবিফার করিয়াছিলেন 
নিউটন সেইগুলির বিশদ ব্যাখ্যা করেন এবং তাহা হইতে 
বিশ্বাকর্ষণের দূরত্বমূলক নিয়ম ও অন্যান্য কয়েকটি নিয়ম আবিষ্কার 
করেন। 

দ্রব্যের ওজন ও জ্যোতি্ষমণ্ডলীর আক্ষেপিক গুরুত্ব। 
তিনি নির্ধারণ করেন যে বিশ্বাকর্ষণই দ্রব্যসমূহের ওজনের কারণ 
এবং কুর্য, চন্দ্র প্রভৃতি পৃথিবী অপেক্ষা কতগুণ গুরু বা! লঘু 
তাহাও তিনি নির্ণয় করেন, যথা চন্দ্র পৃথিবী অপেক্ষা প্রায় তিরাশি 
খুণ লঘু এবং স্্ধ্য ৩১৬০০ গুণ ভারী । 

জোয়ার ভাটার কারণ ।-__তিনি দেখাইয়াছেন যে চন্দ্র ও 
সুর্যের আকর্ষণের জন্তই সমুদ্রে জোয়ার ভাটা খেলে; এবং জোয়ার 
ভাটার পরিমাণও তিনি গণনা করিয়াছিলেন। 

পৃথিবীর আকার ।--তিনি কেবলমাত্র গণনার দ্বারা সপ্রমাণ 
করেন যে পৃথিবী ঠিক গোলাকার নহে, উত্তর দক্ষিণে একটু চাপা 
এবং কতটা চাপা তাহাও সঠিক নির্ণর করেন। তিনি দেখাইলেন 
যে ভূমধ্য-রেখা-ব্যাস মেরু-রেখা-ব্যাস অপেক্ষ! ২৮ মাইল বড়। 

গ্রহগণের পরস্পর আকষণ জনিত তাহাদের গতির 

বিকৃতি ।--তিনি দেখিলেন যে প্রত্যেক গ্রহ কেবল হৃর্যের দ্বার! 
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আকৃষ্ট হয় না, অন্যান্ত গ্রহের দ্বারাও হইয়! থাকে, সেই জন্ত 
উহাদের গতির বিবিধ বিকৃতি সাধিত হইরা থাকে। তিনি এই 
সকল ব্যাপারের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্য! করেন ও তাহাদের পরিমাণও 
নির্ধারণ করেন। 

ধূমকেতু ।-তিনি দেখাইলেন যে অনিশ্চিত ধৃমকেতুও 
বিশ্বাকর্ষণের অধীন এবং তাহারা পরবলয় /1)8019) আকারে 
সুর্য্যের চতুর্দিকে ঘুরিয়৷ থাকে। তাহাদের পুনরাগমনের কালও 
গণন! করা যাইতে পারে। 

উপরোক্ত এই সকল তথ্য ভিন্ন বহুতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্যোতিযিক 
ব্যাপারের. ব্যাখ্যা 'ও গণনা এই মহাগ্রন্থ "সন্নিবেশিত হইয়াছে । 
তিনি গ্রন্থের শেষভাগে এই অনন্ত বিশ্বব্র্মাণ্ডের স্থিতি ও গতির 
অনন্ত দৌন্দর্য মানসপটে নিরীক্ষণ করিয়া ভক্তিনম্রমস্তকে 
জগতঅষ্টার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া বিদারগ্রহণ করিয়াছেন। 
পাঠকগণকে বুঝাইতে হইবে না যে এই বিশ্বাকর্ষণ আবিষারের 
সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিষশান্ত্র এক সম্পূর্ণ অভিনব শান্তে পরিণত 
হইয়াছে। এখন আর গ্রহজ্যোতিষ্ষবর্গ মানবনেত্রের সম্মুখে 
লক্ষ্যহীন বস্তর স্তায় বিচ্ছিন্নভাবে ঘুরিতেছে না, উহ্বারা পরম্পরের 
দ্বা। আকৃষ্ট হইয়া একটি সম্পূর্ণ সমষ্টির অঙ্গ প্রত্যঙ্গরূপে 
প্রতীয়মান হইতেছে। 

বিশ্বাকর্ষণ ও প্রিন্সিপিয়! গ্রন্থের আলোচনা করিতে গিয়া 
নিউটনের জীবন ঘটিত ঘটনাঁবলীর উল্লেখ করিবার অবসর পাই 
নাই। আমরা! ১৬৬৫ খুষ্টাবে প্লেগের বৎসরে তীহাকে স্বগ্রামের 
বাটীর বাগানে বসিয়া বৃদ্ষ-পতিত আপেল ফল সম্বন্ধে চিন্তা করিতে . 
দেখিয়৷ আসিয়াছি। ১৬৬৭ খুষ্টাব্ধে তিনি যে কলেজে পড়িতেন 


নিউটন. "৫ ১২৯ 


মেই. কলেছের. ফেলে নির্বাচিত হন এবং ছুই .বৎসর. পরে? 
কেবিজ, বিশ্ববিগ্ঠালয়ের বিখ্যাত লিউকেশিয়ান-অধ্যাপক-পরে" 
ডাক্তার 'ব্যারোর স্থানে নিযুক্ত হন। ডাক্তার ব্যারো অবসর" 
গ্রহণ-করিরার সময়, 'অন্কণার্থ্রে নিউটনের অসামান্ত পারদর্শিতা 
দেখিয়া, নিগ্পেই ঠাছ!র নিয়েগের জন্ত অনুরোধ করিয়াছিলেন 
এইরূগে নিউটন মার্র ছারিবণ বৎসর বয়সে কেন্িজ বিশ্ববিগ্ালয়ে' 
অন্কশাস্ত্রের অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হন। ক্রমশঃ তীহার বর্শ 
পূরিব্যাপ্ত হইতে থাকিলে ১৬৭২ খ্ুষ্টান্দে তিনি বিখ্যাত রয়েল' 
সোসাইটির সভ্য নির্বাচিত হন। পূর্বেই বল! হইয়াছে যে 
১৬৮৭ টানে ঠাহার প্রিন্িপিয় গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ইহার 
পাচ বত্মর. পরে তিনি পার্ল।মেন্ট মহানভার একজন'সভ্যরূপে* 
নির্বাচিত হন এবং ১৬৬৯ খুষ্টাবে টাকশালের কর্তৃত্বপদ প্রাপ্ত 
হন।. ১৭০৩ থ্ষ্টান্দে তিন রয়েল পোসাইটির সভাপতি 
নির্বাচিত. হন এবং যাবজ্জীবন: তিনি এ পদে পতিত 
ছিলেন। । ৮৮ 


সূর্যালোক বিশ্লেষণ । 

( [01950015101) 0 94712 ). 
পূর্বেই বলা হইরাছে বে ১৬৬৬ সাল হতে ১৬৭২ ব| 
তাহার কিছুকাল পর পর্য/ন্ত নিউটনের বিশ্বীকর্ষণ সম্বন্ধে গবেষণা 
বন্ধ ছিল। কিন্তু তাই বলিগ এই কয় বংসর. তিনি যেচুপ' 
করিয়া নপিয়াছিপেন তাহা নহে। এ সময় তিনি. আলোকশান্তে . 
(০005 ) মনোনিবেশ করিয়াছিলেন এবং আলোক সন্বপ্গে" 
বছু গবেষণা! করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি. নিজেই বলিয়া 

৯ 
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গিয়াছে. যে, যে বিষয়ে গবেষণা! করিতে হইবে, সেই. বিষণ, 
একেবারে; 'অনন্তমনা হইতে ন! পারিলে আশানুরূপ ফল প্রাপ্তি 
ঘটে না। তিনি তাহার. স্বভাবদিদ্ধা একাগ্রতা সহকারে 
আলোকশাস্ত্রের কয়েকটি আবিষ্কার লইয়া! এই কয় বৎসর যাপন 
করিয়াছিলেন। রামধন্ুর বিচিত্র বর্ণ দেখিয়াছেন ত ' কিন্তু 
এ বিচিত্র: বর্ণ কেমন. করিয়া হয়? সপ্তদশ খৃষ্টাব্দে. এনটনিও 
ডমিনিস নামক একজন। ইটালিয় ধর্মযাজক সর্বপ্রথমে রামধনুর 
বর্ণের সঠিক: বৈজ্ঞানিক . ব্যাখা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। 
তিনি. বলিয়! গ্য়াছেন যে হুর্যকিরণ জলবিন্দুর উপর প্রতিভাত 
হইয়৷ রামধন্ুর স্থষ্টি করিয়৷ থাকে। তাহার পর: ডেকাটে 
দেখাইয়াছিলেন যে. হৃষ্য-কিরণ একটি ত্রিশিরা (99) 
কাচের মধ্য দিয় ষাইলে রামধনুর স্তায় বিচিত্র বর্ণ উৎপাদন 
করে। কিন্তু নিউটনের পুর্বে কেহই স্থির করিতে পারেন 
নাই যেকেন এবং .কিরূপে এইরূপ বিচিত্র বর্ণের উদ্ভব হইয়া 
থাকে। 

নিউটন একটি অন্ধকার ঘরের জানলায় একটি গোল ছিদ্র 
করিয়। তন্মধ্য দিয়! কুর্ধ্যরশ্মি আনয়ন করিয়া একটি ত্রিশির! 
কাচের মধ্যে প্রেরণ করিয়! দেখিলেন বে অপর দিকস্থ একটি 
পূর্দা7র উপর একটি লম্বা রামধনুর বিচিত্র বর্ণশিশিষ্ট বণ্চত্র 
(০2৫০৮017) শোভা! পাইতেছে। দেই বর্ণছত্রে তিনি সাতটি রং 
উপরি উপরি. দেখিতে পাইলেন-_সর্বনিয়ে লাল, তাহার উপরে 
কমলালেবুর রং, তাহার উপর হরিদ্রার রং, সবুজ রং, নীল রং, 
গাঁড় নীল, সর্বোপরি বেগুনে রং। বাস্তবিক বর্ণছত্র যে ঠিক, 
স/তটি রঙ্গের সমবায়, তাহা নহে-ক্সসংখ্য রং উহ্থাতে. আছে, 
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তবে সাতটি রং বেশ 'ধরা যায়। এখন নিউটনের জিজ্ঞান্্ 
হইল ছুইটি. বিষয়_প্রথম,.এই রিচিত্র ব্ণছত্র হুর্য্যের শ্বেত 
আলোক হইতে কিরূপে আদিল? এবং দ্বিতীয়, বর্ণছত্র গোল 
না হইয়া লম্ব! হইল কেন? এই দুইটি প্রশ্নের মীমাংসা! করিবার 
জন্য .তিনি বর্ণছত্রের প্রত্যেক রং এক একটি করিয়৷ অপর 
একটি এব্রির্শিরা কাচের মধ্যে প্রেরণ করিয়।৷ উহ! আর একটি 
পর্দায় ধরিলেন। তাহাতে তিনি ছুইটি বিষয় লক্ষ্য করিলেন--. 
প্রথম, এই সাতটি রঙ্গের কোনটিও ত্রিশিরা কাচের মধ্য দিয়া 
গিয়া আর ভাঙ্গিয়া৷ অন্ত রঙ্গে পরিণত হইতেছে না, লাল রং . 
লালই. থাকিগ্না যাইতেছে, বেগুনে রং বেগুনেই থাকিতেছে। 
দ্বিতীয়-_যে রংটি বর্ণছত্রে বে স্থান 'অধিকার করিয়াছিল, 
এখনও উহা! ঠিক পর পর মেই স্থান অধিকার করিয়৷ রহিয়াছে। 
ইহা হইতে তিনি তাহার ছুটি প্রগ্নেরই উত্তর পাইলেন। 
প্রথম প্রশ্নের উত্তরে স্থির করিলেন যে যখন লাল প্রভৃতি 
সাতটি রং বিশ্লিষ্ট হইয়া 'ন্ত রঙ্গে পতিবন্তিত হইতেছে না, তখন 
উহার আদি রং (701117100 ০০1০73 ) এবং স্ু্য্যের শ্বেত 
আাপোক এই সাতটি আদি রঙ্গের সমষ্টি বা সংমিশ্রণ) ত্রিশিরা 
কাচের মধ্য দিয়। যাইবার সময় শ্বেত আলোক বিশ্লিষ্ট হইয়া 
মাতটি আদি রঙ্গে পরিণত হয়। তাহার দ্বিতীয় প্রশ্নেরও 
উত্তর মিলিল-তিনি দেখিতে পাইলেন যে সাতটি রং ত্রিশির! 
কাচের মধ্য দিয় যাইবার সময় বিভিন্ন পরিমাণে বাঁকিয়৷ 
(15050160 ) যায় ;_ লাল রং সর্বাপেক্ষা কম বীকিয়া৷ থাকে 
আর বেগুণে রং সর্বাপেক্ষা বেশী ঝকিয়া যায় এবং অন্ত অস্ত 
রংগুলি 'এই ছুই রংএর মাঝাম।ঝি পরিমাণে বাকিয়।৷ থাকে। 
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সেই জন্টেই.. বণছত্রে লাল রং: সর্ধনিয়ে, থাকে এবং বেগুনে রং 
সকলের উপরে থাঁকে আর অপর রংগুলি এই ছয়ের মাঝম[ঝি 
থাকে। এইরূপে রংগুলির জন্য বিভিন্ন স্থানের সংকুলান করিতে 
গিয়া বর্ণছত্র লম্ব! হইয়া পড়ে । 

এই সকল পরীক্ষার দ্বারা নিউটন ছুইটি বিষয় আবিষ্কার 
করিলেন- প্রথম, ুর্যংলোক আদি রং নহে, উহা সাতটি, 
রঙ্গের সমষ্টি বা সংমিশ্রণ) দ্বিতীয় প্রত্যেক রং ত্রিশিরা 
কাচের মধ্য দিয়া যাইবার সময় বিভিন্ন ভাবে বাঁকিয়া যায়। 
: নিউটন: গুধু শেতালোক বিশ্লিষ্ট করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। 
তিনি সাতটি আদি রং মিলাইয়। শ্বেত রং প্রস্তুত করিয়াও 
গিয়!ছেন। একখানি কার্ডবোর্ডের ঝড় চাকৃতিকে পাঁচ ভাগে 
বিভক্ত করিয়! গ্রতেক ভাগে পূর্বোক্ত সাত রংদ্গের কালি 
দিয় সমান করিয়া পাচটি বর্ণছত্র আঁকিলেন, তাহার পর: 
এই চাকতিখানি একটি ঘোরাইবার যন্ত্রের উপর রাখিয়া জোরে 
জোরে ঘুরাইতে লাগিলেন) থুরাইবার সময় সাতটি রং এক 
সঙ্গে চক্ষুতে প্রতিভ।ত হইবার দরুণ একত্র মিলিত হওয়াতে 
সাদা বা ঈষৎ ধুসরবর্ণের সাদা দেখাইতে লাঁগিল। একেবারে' 
সাদ! না দেখাইবার কারণ আর কিছুই নয়-_-সকল কালির রং 
বর্ণছত্রের সাতটি রঙ্গের ঠিক তন্ুরূপ হয় না। 

নিউটন শ্বেত আলে.কের স্বরূপ আবির করিয়৷ রঙ্গের 
স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন 
উ্রব্যের রং ডধ্যে নাই, উহ! আলোকে আছে। লাল দ্রব্য 
যে লাল দেখায় -তাহার কারণ এই যে, দ্রব্য লাল ব্যতীত 
অন্ত রঙ্গের আলোক. শোষণ করিয়! থাকে, কেবল লাল আলোক 





লাতরগ্গে রি হ কাব কে দুরাইয় তবে দেখাইতেছে। 


শোষণ করিতে পারে না। নীল কাচের মধ্যে নিয়! হুরধ্যালৌক 
নাইলে সূর্্যালোক নীল হয়! যায়, তাহার কারণ নীল কাচ 
কূ্যালোকের আর সকল প্রকার রঙ্গের আলোককে শোষণ 
করিয়। ফেলিয়। কেবল নীল আলোককে যাইতে দেয়। নিউটনের 
:এই অভিনব মত তখনকার প্রচলিত মতের সঙ্দ্রণ বিপরাত 
ছিল। অনেকে তীহার এই মত খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিগ- 
ছিলেন, কিন্তু কেহই কৃতকার্ধ্য হেন নাই। 
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“অপ্টিকস্” গ্রন্থ। 


, নিউটন আলোক সম্বন্ধে আরও অনেক আবিষ্কার করিয়া 
'গিয়ছেন। তাহার আলোক সম্বন্ধে বিবিধ আবিষ্কার তাহার 
“অপ্টিকস্” (02010) নামক দ্বিতীয় মহাগ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। 
তিনি.আর কিছুনা করিয়! যদি কেবল এই ্র্থখানিট রচনা 
করিয়। যাইতেন তাহা হইলেও তিনি বৈজ্ঞানিক সমাজে বথেষ্ট 
প্রতিষ্ঠা বাত করিতে পারিতেন |. এখানে এই সকল আবিষ্কারের 
বিস্তৃত. পরিচগ্ক: দেওয়া সম্ভবপর নহে বলিয়৷ সংক্ষেপে ছুই 
একটির উল্লেখ কর! গেল মাত্র । 


নৃতন দৃরবীক্ষণ যন্ত্র আবিফার। 


স্থপ্রসিদ্ধ ইটালীয় বৈজ্ঞানিক গেলিলিও দূরবীক্ষণ যন্ত্র 
প্রথম আবিষ্কার করিয়াছিলেন। কিন্তু তীহার যন্ত্রে কাচ নির্মিত 
উন্নতোদর লেন্স (০০75: 1613) ব্যবহৃত হইত বলিয়৷ পূর্বোক্ত 
বরছত্র ছবির চারিপাশে দেখা যাইত। তাহাতে ছবি অল্পষ্ট 
 হইত। নিউটন কাচের লেন্স পরিত্যাগ করিয়া পরিষ্কার উজ্জ্বল 
ধাতুনির্ষ্িতি নতোদর দর্পণ ( ০070850 078181170 1017701 ) 
ব্যবহার করিলেন। এইরূপ দূরবীক্ষণ যন্ত্রকে "পরাবর্তনীয় 
দূরবীক্ষণ যন্ত্র” (15150617€ (5195০০2০ ) বলে এবং আধুনিক 
"অনেক বৃহত্তম দূরবীক্ষণ যন্ত্র নিউটনের আবিষ্কৃত যন্ত্রের তনুযায়ী 
করিয়। নির্দিতি হইয়া, থাকে। তাহার নির্মিত দুরবীক্ষণ 
ব্তরট রয়েল; সোসাইটীতে এখনও রক্ষিত আছে। হা একখানি 
প্রতিকৃতি এখানে প্রদত্ব হইল। .. 


.;:" নিউটন ই ৩ 





নিউটনের দূরবীক্ষণ যন্ত্র! 
যষ্ঠ'ংশ যন্ত্র--(5০470)। আধুনিক নাবিকেরা ষষ্ঠাংশ 
ব্ত্র এখন যে আকারে ব্যবহার করেন: তাহার ' আবিষর্তী 
নিউটন। ১ 
আলোকের স্বরূপ সন্বন্ধে সিদ্ধান্ত । . 
আলোক কিনধূপে উৎপন্ন হয় সে সম্বন্ধে মিউটনের 'মত 
এই ছিল যে আলে|কিত ভ্রব্য হইতে খুব হুক্ম সুক্ম পদার্থ নির্গত 
হইয়া আমাদের চক্ষে পতিত হয় বলিয়৷ আলোকের উদ্ভুত হয়। 
এই দিদ্ধান্তকে আলোকের “নিরগম সিদ্ধান্ত” (31115510). 13501) 
বলে। আলোর সন্বপ্ধে নিউটনের এই দিদ্ধান্ত এখন আর 
প্রচলিত নাই।, এখন, স্থির হইয়াছে যে ইথার' (81) “রা 


৩৬ বৈজ্ঞানিক'জীবনী 


ব্যোম নামক সর্বত্র বিদ্ধমান অতি শুক্ম পদার্থের হিল্লেলে 
আবোকের উদ্ভব হইয়া থাকে। 


রি শব্দের গতি নির্ণয়। 


আলোক সম্বন্ধে গবেষণা ব্যতীত, শব্ষ (১০070) স্বন্ধেও 
তাহার অনেক গবেষণা আছে। »ব সম্বন্ধে বিবিধ গিবেষণ। 
স্বাহার প্রিন্সিপিয়। গ্রন্থের দ্বিহীর ভাগে সহিবেশিত হইয়াছে। 
প্রাচান হিন্দুরা ব্যোম ঝা আকাপের (4007) গুণ শবাবহন 
বলিয়। স্বীকার করিয়! গরিয়াছকেন, কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান 
সপ্রমান করিয়াছে যে ইথার প্রকৃতপক্ষে শবণহ নহে, বানু 
শববহ। শব্দিত দ্রব্যের দ্বার বাধুর দধ্যে তরঙ্গ উ:খত হয় 
এবং সেই তরঙ্গ কর্ণপটাহে আবাঁত করে বলিয়। আমরা শব 
শুনিতে পাই। শব্ঞজনিত বারুর তরঙ্গ কিরূপে উত্থিত ও 
,পতিত হয় নিউটন তাহা সঠিক ব্যাখ্যা করিয়া যান: এবং শবের 
।গতিও (৯৩:01 ) নির্ণর করেন। তাহার গণনা একেবারে 
সঠিক না হইলেও তাহা প্রথম চেষ্টার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। . 

নিউটনের সর্বতোমুখী প্রতিতা শুধু জ্যোতিব, ও পদাখ- 
বিগ্ভার গবেষণাতে ক্ষান্ত হয় নাই, নিউটন রসায়নশান্ত্েও গবেষণা 
.করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই. যে তাহার ডায়মণ্ড 
'নামক.কুকুর তাহার অনুপস্থিত, একদিন একটা বাতি 'উল্টাইয়। 
।ফেলিয়৷ দেওয়াতে সেই . আগুনে তাহার রাসায়নিক গবেষণার 
'পাগুলিপিগুলি সব পুড়িয়া গিয়াছিল। তিনি এই. দুর্ঘটনায় 
'অত্যন্ত  ছুঃখিত- হইয়াছিলৈন 'এবং ঝুঁকুরটিকে সম্বোধন করিয়া 
'বিলিযাছিলেন গডারমণ্ড ! -.ডায়মণ্ড! 'তুমি জান লা যে- তুমি 


, নিউটন .. ৯৩৭ 
মা কি ক্ষতিই করিয়াছ!” এই ছূর্ঘটনার পর তিনি আর 
£কানও বড় বৈজ্ঞানিক আবিফার করিতে পারেন নাই। 

“। পৃর্বেই বল! হইয়াছে যে নিউটন আবিফার করিয়াই ক্ষান্ত 
থাকিঠেনঃ অনেক সময় তাহা] জনধমাজে প্রচারিত করিবার 
কল্পনা তাহার মনে উদ্দিত হইত না। তাহার ফল এই হইয়াছিল 
যে,অনেক সময় তাহাকে স্বীয় আবিষ্কারের মৌলিকত। লইয়া 
অপরের সহিত বিবাদ করিতে হইত। ১৬৬৫ খুইঈ|বে তিনি 
শ্হবৃদ্ধি-পিন্ধান্ত (01201 ০1 14:1975 ) আবিষ্কার করিয়া- 
ছিলেন, কিন্তু উহার বহু পরে অর্থাৎ ১২৯৩ ঞুষ্টাব্বে উহা 
প্রকাশিত হয়। উহা প্রকাশিত হইবামাত্র বিখ্যাত জার্্মাণ 
বৈজ্ঞানিক লাইবনিটজের সহিত উত্ত আবিষ্ষারের পুব্বপর 
লইয়। ইাহার বিলক্গণ তর্কবিতর্ক হইতে থাকে । যদি ভিনি 
উক্ত আবিষ্কার সনয়নহ প্রকাশ করিতেন তাহা হইলে লাইব- 
নিটজের দাবী আদৌ উঠিত না। ফলে যে লময় উহা! প্রকাশিত 
হইয়াছিল সেই সময়ে জান্মমণিতেও উহা লাইবনিটজ দ্বার! 
“আবিষ্কৃত হইয়াছিল। আবার বখন পপ্রিন্সিপিয়া” রচনার 
অনেক পরে উহা! হ্ব।লে কর্তৃক প্রকাশিত হইল তখনও ,হুক 
মামক আর একজন ইংরাজ বৈজ্ঞানিক তাহার আবিষ্কারের 
:ভাগ লইবার দাবী করিয়া বসিলেন। আসল কথ! এই যে 
,বিশ্বাকর্ষণ সম্বন্ধে নিউটনের আবিষ্কার বথাসময়ে প্রকাশিত,ন! 
হওয়াতে হুক, রেন, হালে প্রভৃতি অপরাপর ধৈজ্ঞ/নিকগণও এ 
সন্বন্ধে স্বতন্ত্রভাবে. আলোচনা করিযছিলেন। মমকালান 
:আবিষার বৈজ্ঞ/নিকজ্রগতে অনেক দেখিতে পাওয়া ,যায়। 
.প্লেই রুল... অপ্রীতিকর তর্কৃবিতর্ক চিরশান্তপ্রিয় নিউটনূকে 


০৮ বৈজ্ঞানিক জীবনী 


বড়ই মর্রপীড়া দিত। : তিনি. একদা! বলিয়াছিলেন : «বিজ্ঞানের 
অধিষ্ঠৃত্রী দেবী এমনই মোকদমাপ্রিয়.যে তাহার . অন্ুচরবর্গকে 
তীহার সেবা করিতে হইলে বিলক্ষণ আইনজ্ঞও হতে হইবে ।” 
মার এক সময় তিনি লাইবনিটজকে লিখিয়াছিলেন “আমার 
আলোক সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত লইয়া:তর্কবিতর্কে আমি এত উত্যক্ত হইয়া 
পড়িয়াছি যে আমার ছুঃখ হয় যে একট! ছায়ার পশ্চাদ্ধাবন করিতে 
গিয়৷ আমি আমার জীবনের সুখশান্তি হারাইর! ফেলিয়াছি।” 
নিউটনের শেষজীবন স্বচ্ছন্দেই কাটিয়াছিল। তিনি 
'টাকশালের অধ্যক্ষপদে উন্নীত হইয়া বাৎসরিক বারশত পাউও্ঁ 
'মাহিন1 পাইতেন। তীহার বৈজ্ঞানিক প্রতিভা ইউরোপের সর্বত্রই 
সম্মানিত হইয়াছিল। 'সাম্রান্জী আযান ১৭০৫ খ্টাবে তাঁহাকে 
নাইট উপাধিতে ভূষিত করের। তিনি বিবাহ করেন নাই, 
বোধ হয় বিবাহ করার কল্পনাও তাহার মনে কখনও উন্তি হয় 
নাই। তাহার এক ভাগিনেয়ী ও তাহার স্বামী তাহার গৃহস্থালী 
রক্ষা করিতেন। তিনি চিরকাল ধর্মবিশ্বাসী ছিলেন এবং ধর্ম 
শাস্ত্রের আলোচনাও করিতেন । ১৭২৭ খ ষ্টাবে ১০ই মার্চ তারিখে 
প্টনী বদর বয়ঃক্রমকালে তিনি স্বর্গারোহণ করেন। ওয়েষ্ট 
মিনিষ্টার এবীতে মহাসমারোহে তাহার সমাধি হয় এবং ছয়জন 
'ম্্াস্ত ব্যক্তি তাহার শবাধার বহন করেন। গেলিলিওর শোচনীয় 
পরিণাম ও তাহার -প্রতি ইটালীবাসীগণের অকৃতজ্ঞতার কথা মনে 
'করিলে যেমন ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতে হয় তেমনি নিউটনের প্রতি 
ইংলগ্ডের অধিৰাসীগণের এইরূপ সম্মান প্রদর্শনে আনন্দ হয়। 
;- - নিউটনের আবিষ্কার কাহিনী সম্যক পাঠ করিলে স্বতই 
'বিশ্মিত হইতে হয় যে.কেমন করিয্পা এক বাক্তি এতগুলি আবিষ্কার 
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করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। মনে রাখিতে হইবে পঠদ্দশাতে্ 
তিনি দ্বিপদ সিদ্ধান্ত (010007131 (1)০0100 ) ও শৃনবৃদ্ধি সিদ্ধান্ত 
(0১০০: 01 4১:10173) আবিষ্কার এবং শ্বেত আলোক 
বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন। তাহা ভিন্ন দিকৃদর্শন যন্ত্রের উন্নতিসাধন, 
ষড়][ংশবন্তর নির্মাণ, আলোক-সিদ্ধান্ত, রং সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত, শবের 
গতিনি্ণয় প্রভৃতি বহুবিধ 'আবিষ্কার তিনি একাই করিয়াছিলেন। 
এই আবিষ্কারগুলি যদি দুইজন বৈজ্ঞানিক মিলিয়৷ করিতে 
পারিতেন তাহা হইলে প্রত্যেকেই এক একজন বিখা।ত বৈজ্ঞানিক 
বলিয়! স্বীকৃত হইতেন। কিন্তু সর্বোপরি যখন দেখিতে পাই 
“য এ সকল ভিন্ন তিনি বিশ্বাকর্ষণ আবিফার করিয়া জগৎ স্থজনের 
একটি গৃঢ় রহস্ত উৎঘাটন করিয়া গিয়াছেন, অনন্ত জ্যোতিষ 
মণ্ডলীর ব্যোমমার্গে অত্যন্ভুত ভ্রমণবৃত্ীন্তনিহিত নিগৃঢ় তত্ব 
উতথ|টিত: করিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে সমগ্র জ্যোতিষ শাস্ত্রকে 
এক অভিনব শ্ুত্রে গ্রথিত করিয়া গরিয়াছেন তখনই তাহার 
মতিমান্ুষিক মানসিক শক্তির প্রার্ধ্য উপলব্ধি করিয়া বিশ্রিত 
হই | এইরূপ একজন বিশ্মিত ফরাসী বৈজ্ঞানিক বলিয়। গিয়াছের 
“নিউটন কি আমাদের মত মানুষের ন্যায় পানাহার করিতেন ও 
নিদ্রা যাইতেন ? আমার নিকটে তিনি কিন্তু স্বর্গের দেবতা বলিয়া 
প্রতিভাত হইয়া থাকেন-যেন তিনি এই মরজগতের বাধাবাধির 
অতীত ।” অথচ এই মহাপুরুষ মুক্তকণ্ে বলিয়া গিয়াছেন “আমি 
কেবল.জ্ঞানসমুদ্রের তীরে বসিয়৷ পাথর কুড়াইয়াছি মাত্র, অনন্ত 
জ্ঞানসমুদ্র অনাবিষ্কতভাবে আম।র সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে।” যিনি 
“্মহতো মহীয়ান* তাহার জগৎন্ষ্টির. অনস্ত রহস্তের মধ্যে মিনি 
:ডুবিয়া যাইতে পারিয়াছিঝেন.এই কথা তাহারই উপযুক্ত হইয়াছিল? 


যঠ পরিচ্ছেদ । 
নাগার্খন। 


, , যেমন নব্য রপায়নের জন্মদাতা বিখ্য/ত ফরাসী রাসায়নিক 
ল্যাভে'য়াসিয়ে, সেইরূপ ভারতীয় প্রাচীন রসায়নের জন্মদাত৷ 
বলিয়৷ যি কোন একজনকে নির্দেশ কর! যায় তাহ হইলে 
নাগাজ্জুনকে নিঃসন্দেহে ভারতীয় রসায়নের জন্মদাতা বলিয়৷ 
নির্দেশ করা যাতে পারে। বহুবিধ তান্ত্রিক গ্রন্থে নাগাজ্জুন 
তীরধযাক্পাতন প্রক্রিয়৷ (10707181197 ) এবং ধাতুর জারণ ও 
মারণ প্রক্রিয়ার আবিষ্র্তী ঝলিয়! স্বীকৃত হইয়াছেন। এখানে 
করেকটি প্রমান উদ্ধৃত হইল। চক্রপাণি শৌহমারণ বর্ণনাকালে 
উহা নাগাজ্জুন কর্তৃক প্রবর্তিত বলিয়া স্বীকার করিয়। গিয়াছেন। 
চক্রপাণি “নাগাক্জ্রন বর্তি” বর্ণনকালে লিখিয়া গিয়ছেন 
“নাগাঙ্জুনেন লিখিতা স্তস্তে পাটলিপুত্রকে”$ শী বস্তির একটা 
উপাদান মারিত তাঅ। রসেন্দ্রচিন্ত/মনি নাগাজ্জুনকে তিরধ্যক- 
পতন প্রক্রিয়ার আবিষ্র্তী বলিয়া স্বীকার করিয়! ?গয়াছেন, 
“তির্ধ্যক্পা তনমিত্যুক্তং সিদ্ধনাগরজ্জুনা দিভিঃ”। চক্রপাণি লৌহমারণ 
'নাগার্জুনের আবিফার বলিয়। স্বীকার করিয়া গিয়াছেন-- 
“নাগাজ্ছুনো মুনীন্ত্রঃ এশ।স চল্লৌহশান্ত্রমতিগহনম্‌।” নিত্যনাথ 
'রিরচিত রসরত্বাকর নামক রসগ্রন্থে “বা।ধিতানাং হিভার্থায় 
প্রোন্তং নাগার্জুনেন ;.বখ& '::এইপ্লোকে নাগার্জুনকে. একজন 


খ 
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রসবিষয়ক উপদেষ্টা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এত্ত, 
রসার্ণব, রসরত্বসমুচ্চয়, রসরাজলম্্ী, রসকল্স্থধাকর- প্রভৃতি 
যাবতীয় তাস্তরিক গ্রন্থে নাগাঞ্জুন একজন প্রধান রসর্ধিষয়ক 
উপদেঠা বলিয়া গৃহীত হইয়াছেন। নাগার্জুন রসরত্বাকর, 
মারোগামঞ্জরী, রমেম্ত্রঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থের রচর্িতা বলিয়া 
প্রশিদ্ধ। 


নাগার্দুনের আবির্ভাব কাল। 

এই রানায়নিক নাগাক্ুন এবং মাধ্যমিক বৌদ্ধধর্মের 
প্রবর্তিয়িতা সিদ্ধ নাগার্জুন একই ব্যক্তি বলির অনেকে স্বীকার 
করিয়াছেন। স্ুশ্রতের টাকাকার ডত্বনাচার্যের মতে নাগাঙ্জুন 
হ্ুশ্রুতের প্রতিসবস্কর্তী। মহাযান প্রবর্তক নাগাজ্জন ঘে. একজন 
রাসায়নিক ও চিকিতসাপরদর্শী ছিলেন সে বিষয়ে অনেক প্রমাণ 
বৌদ্ধ পালি, তির্ধতীয় ও চীন ভাষায় লিখিত নান! গ্রন্থ হইতে 
মংগৃহীত হইয়াছে। বিখ্যাত চীন পর্যটক হুয়েন স্ত।ং সপ্তম 
শতাব্দীতে ভারত-পর্যযটনে আসিয়াছিলেন। তিনি ভাতে 
আসিয়া নাগার্জুনকে একজন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ ও রাসায়নিক বলিয়া 
শুনিয়া গিয়াছিলেন। স্ত্প্রসিদ্ধ তিব্বতীয় ল'ম! তারানাথ তাহার 
বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে নাগ!জ্জুনের চিকিৎমাশান্ত্রে পারদশীতা সম্বন্ধ 
বিস্তর অতিমান্ুষিক কিঞরন্তী সংগ্রহ করিয়। গিরাছেন। বাস্তবিক 
বু মহাযান বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থ সমূহে ন/গাজ্জুন একই কালে ধর্ম 
প্রবর্তক ও রাপায়নিক-বলিয়া বর্ণিত আছেন। রঃ 

নাগার্জুনের আবির্ভাব কাল লইয়া অনেক মততেদ আছে৷ 


১৪২ বৈজ্ঞানিক জীবনী 
যে সকণ প্রমাণের দ্বারা তাহার আবির্ভাবকাল' নিরূপিত হ 
পারে. তাহা নিয়ে লিপিবদ্ধ হইল। . 

প্রধম। চীন পর্যটক হুয়েন স্তাং নাগাজ্জুনকে রানা শত- 
বাহনের বন্ধু বলিয়। নির্দেশ করিয়৷ গিয়াছেন। 

দ্বিতীয়। পঞ্চম খুষ্টাব্ে নাগার্জনের জীবনী চীন ভারা 
ভাষান্তরিত হইয়াছিল। 

তৃতীয়। হর্চরিতকার বান নাগার্জুনকে রাজ৷ শতবাহনের 
সমসাময়িক করিয়াছেন। 

চতুর্থ। রাজতরঙ্গিনীর মতে গাছ “কনিষ্কের সম- 
ষাময়িক ছিলেন। 

পঞ্চম। ডাক্তার রায় নাগাজ্জুন কৃত চবলিয় প্রসিন্ধ রস-- 
রত্বাকর নামক গ্রন্থের যে অংশ সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাতে 
নাগাজ্জুন, রাজা শালীবাহন, রত্বঘোষ ও মণ্ডব্যের সহিত কথোপ- 
কথন ছলে রমক্রিয়৷ বর্ণিত আছে। 

ষষ্ঠ। মূল সংস্কত "নুহ্বল্লেখা” নামক লুপ্ত পুস্তকের তিব্বতীয় 
ও চীন ভাষায় অনুবাদে নাগার্জুনকে রাজ শতবাহনের বন্ধু বলিয়া 
দেখিতে পাওয়া যায়। 

সগ্তম। প্রসিদ্ধ মুসলমান জ্যোতিষী এলবেরুনি মহম্মদ 
গজনবীর ভারত আক্রমণ কালে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। 
তিনি একজন নাগার্জনের নাম উল্লেখ করিয়! গিয়াছেন। এই 
নাগার্জুন মোমনাথের নিকট জন্মগ্রহণ করেন এবং রসায়নের 
সার সংগ্রহ করিয়া! একথানি গ্রন্থ রচনা! করেন। . এলবেরুনি 
আরও বলিয়াছেন যেতীহার গ্রন্থ হুশ্রাগ্য এবং তিনি এলবেরুনির 
একশত বৎসর পূর্বে আাবিভ্তি হইয়াছিযোন |, . 


নাগাঙ্জুন " ১৪৩ 
উপরোক্ত প্রমাণগুলি হইতে দেখিতে গাওয়া যাইতেছে যে 
অধিকাংশ প্রমাণ অন্ুদারে নাগার্জুন রাজা শতবাহনের 
সমসাময়িক ব্যক্তি। এই শতবাহুন দাক্ষিণাত্যের অন্ধ, বংশের 
একজন প্রাদ্ধ নরপতি। দাক্ষিণাত্যের অন্ধ, বংশ খুষটপূ্ব 
৭৩ সাল হইতে খুষ্টপরে ২১৮ সাল পর্য্যন্ত রাজত্ব ডে 
এই" অন্ধবংশ শতবাহন বংশ নামে প্রদিদ্ধ। শতবাহন বংশে 
ঠিক'কোন নৃগতি নাগার্জুনের সমসাময়িক ছিলেন তাহ! সে 
স্থির কর! কঠিন। সেই জন্ত আমর! নাগাজ্জবনকে ঘিতী় খৃঠাবীর 
রাসায়নিক বলিয় স্থির করিলাম। 
নাগাঙ্জুন দ্বিতীয় শতাব্বীর লোক হইলে হুয়েন স্তাং এর শ্রন্ড 
কিন্বদস্তীর অর্থ সঙ্গত হয়। রসরদ্বরকরের রাজ! শালীবাহন 
খুব সম্ভবতঃ রাজা শতবাহনের সহিত অভিন্ন। রাজতরপ্িনীর 
মতে নাগার্গুন রাজ| কনিফের সমদ[নগ্রিক। কিন্তু কনিফের কাল 
লইয়া বিলক্ষণ মততেদ আছে। ফ্রিট (16০) সাহেব কনিফের 
রাজত্ব আরম্তের কান খ্রীষ্টপূর্ব ৫৭ সাল করিয়াছেন, ভিন্সেন্ট ম্মিথ 
১২০ খ্রীষ্টাব্দ করিয়াছেন এনং ভাগার্কার ২৭৮ খ্রষ্টাব্ৰ করিয়াছেন । 
কনিফ্ধের যে কালই নির্দারিত হউক, নাগার্জুনকে দ্বিতীয় 
্রী্টান্দীর লোক বলিয়৷ নির্দেশ করিলে বেশী ভূল হইবে না। 
এলবেরুনি নিশ্চয়ই নাগর্জুনের কার ভুল করিয়াছেন। তিনি 
রদায়ন শান্নকে অবস্ঞ। করিতেন এবং “রস” অর্থে পারদ না করিয়া 
পন্বর্ণ করিয়। গিয়াছে। তিনি পিখিতেছেন যে, নাগার্জুনের 
গ্রন্থ ছুশ্রাপ্য, অথচ লিখিতেছেন যে, মাত্র একশত বৎনর পুর্বে 
নাগার্জবন প্রাহ্হ্তি হইয়াছিলেন। তাহার শ্রুত কথার উপর 
নির্ভর করিয়া অন্ত প্রমাণের বিরোধী মত গ্রান্থ হইতে পারে ন|। 


১৪৪ বৈজ্ঞানিক জীবনী 
নীগার্জুনের চিকিৎ] ব্ষিয়ক জ্ঞান | : 


মাধামিক বৌদ্ধধর্মের প্রনর্ভক নাগার্ডুন যে রসায়ন ও. 
চিকিৎসা শাস্ত্রে সবিশেষ পারদর্শী ছিলেন সে সহন্ধে বৌদধগ্রস্ 
সমূহে অনেক কিন্বান্তী প্রচপ্তি আছে। এই সকল কিন্বদত্তীর 
মধো একটি এন্থলে উদ্ধত হইল। তিব্বতীয় এতিহাসিক লামা 
তারানাথ প্রভৃতির গ্রন্থ হইতে সংগৃহিত নাগার্জুনের 
জীবনীসংগ্রহ” নামক পুস্তকে নিয়লিখিত কিন্বদস্তী লিপিবদ্ধ আছে । 

শবিদর্ভ দেশের একজন ধনী ব্রাহ্মণের ভনেক দিন যাবৎ 
সন্তানাদি হয় নাই। এক রাত্রে তিনি স্বপ্র দেখেন যে তিনি 
একশত ব্রাহ্মণ ভোজন কর।ইলে তাহার একটি পুত্র সন্তান 
হষঈবে। পুত্র ভূমিষ্ঠ হইলে (এই পুত্রই নাগার্জুন) 
জ্যোতির্ক্িদগণ বলিলেন যে ষদ্দি পুত্রের পিতামাত। একশত, 
ভিক্ষুক ভোজন করান তাহা হইলে পুত্রটি সাত বৎসর পর্যন্ত 
বাচিয়। থাকিতে পারে, তাহার পর তাহার আর আয়ুনাই। 
সাত বৎসর যখন প্রায় গত হয় তখন পিতামাত| ছঃখে পুত্রকে. 
একটি নির্ভন স্থানে রাখিয়া আইসেন। সেই সময়ে একদিন 
মহাবোধিসত্ব অবলোকিহেশ্বর খসপ্পন ছদ্মাবেশে নাগার্জুনকে 
দেখ| দেন এবং বলেন যে মগধে নকেন্্রবিহারে যাইলে তিনি 
বচিয় থাকিবেন। তিনি নল্ক্রেবিভারে যাঈলে, বিভা রাধ্যক্ষ 
শ্রীসরহভদ্র নাগার্ছনকে তিক্ষুক-পদে দিক্ষীত করিকেন। 
কিছুকাল পরে দেশে ছূর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে তার্থ, উপার্জন 
মানসে অন্তান্ত ভিক্ষুকগণের পরামর্শে নাগার্ছুন তন্যান্ত ধাতুকে, 
হুর্ণে প্রিবর্তন করিবার প্রক্রিয়া শিক্ষা, করিবার জন্য. মহাসমুদ্রের 


নাগার্জুন ১৪৫ 


মধ্যস্থিত একটি দ্বীপে জনৈক সাধুপুরুষের নিকট যাইবার ইচ্ছা! 
করিলেন। তিনি বিগ্ভাবলে একটি সন্মোহিত বৃক্ষের ছুইটি, পত্র 
একত্র করিয়া তছ্পরি আরোহণ করিয়! সেই দ্বীপে উপস্থিত 
হইলেন ।......নাগাজ্জুন স্বর্ণপ্রস্ততপ্রক্রিয়! শিক্ষা! করিয়া! নলেন্দ্র- 
বিহারে ফিরিয়। আসেন এবং প্রভূত পরিমাণে স্বর্ণ উৎপাদন 
করিষ্ন সেই অর্থে তিনি সমস্ত ভিক্ষুকিগকে পরিপোষণ করিতে 
পাগিলেন। তিনি পরে যোগশিক্ষা করিয়া 'সিদ্ধিলাভ 
করিয়াছিলেন। নাগার্জুন অনেক চৈত্য বিহার স্থাপন করিয়াছিলেন 
এবং বিজ্ঞান, চিকিৎসা, জ্যোতিষ ও রসায়ন সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ 
রচন! করিয়াছিলেন। শ্রীসরহভদ্রের মৃত্যুর পর নাগাজ্জবন 
নলেন্্রবিহারের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়া খুব দক্ষতার সহিত 
বিহারের কাঁধ্য পরিচালনা করেন। তীহার গুরু সরহভদ্র 
মাধ্যমিক দর্শনের মাত্র বীজ রোপন করিয়াছিলেন, তিনি এই 
দর্শনকে স্থু প্রতিষ্ঠিত ভিত্তিতে স্থাপন করেন।” 

উপরোক্ত ও অন্যান্তি কিশ্বদন্তী হইতে জানা যাঁয় যে পুর্বে 
নাগার্জুন ব্রাহ্মণসস্তান ছিলেন, পরে বৌদ্ধধর্ম দিক্ষিত হন। 
শ্রীসরহভদ্র তাহার গুরু ছিলেন এবং তাহার মৃত্যুর পর নাগাজ্জুন 
নলেন্দ্রবিহারের অধ্যক্ষ হন। তিনিই মাধ্যমিক দর্শনের 
প্রতিষ্ঠাতা এবং একইকালে রসায়ন, চিকিৎসা প্রভৃতি শান্ত 
গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। 


নাগার্জুন হ্শ্রুতের প্রতিসংস্বর্তা। 


স্ুশ্ষতের টীকাকার ডত্বনাচাধ্যের মতে নাগাজ্জুন গ্রাচীন 
নুশ্রতের প্রতিসংস্বর্তী ও স্ুশ্রতের উত্তরতন্ত্রের রচয়িতা। এই 


১০ 


১৪৬ বৈজ্ঞানিক জীবনী 


উত্তরতন্বে বিবিধ ব্যাধি ও কায়চিকিৎসা বর্ণিত হইয়াছে । 
সুশ্রুতের অন্ঠান্ত স্থানে অস্ত্রচিকিৎসারই বর্ণনা বিশদভাবে আছে, 
কায়চিকিৎসার বর্ণনা খুব সামান্ত। 


তির্ধ্যকপাতন (1)1901188০7.) আবিষ্কার । 


রমেন্্রচিন্তামণি প্রসৃতি গ্রন্থের মতে নাগাজ্জুন তিথ্যকপাতন 
প্রক্রিয়ার আবিষ্র্তী। তির্ধ্যকপাতন গ্রাঁচীনকালে প্রধানতঃ 
স্থুরা ও পারদ বিশুদ্ধ করিবার জন্তই আবিষ্কৃত হইয়া থাকিবে। 
রমেন্ত্রচিন্তামণিতে নাগাজ্জুন প্রভৃতি খধিগণের প্রবন্তিত তির্ধ্যক- 
পাতন প্রক্রিয়া নিয়লিখিতভাবে বর্ণিত আছে ;_ছুইটী কলসী 
লইয়া! একটি কলসীতে পারদ ও অপর কলসীতে জল রাখিয়৷ 
উভয় কলসীকে তির্ধ্যক ভাবে বসাইতে হইবে এবং উভয়ের মুখ 
একত্রিত করিয়া সেই জোড়মুখ রুদ্ধ করিয়া দিতে হুইবে। 
অতঃপর ষে কলসীতে পারদ আছে সেই কলসীতে জাল দিতে 
থাকিবে, ষতক্ষণ না পর্যন্ত পারদ জলযুক্ত কলসীতে প্রবিষ্ট হয়। (১) 
এই প্রক্রিয়া আধুনিক তির্ধ্যকপাতন প্রণালীর পূর্বাভাস। 
জলযুক্ত কলসী ০০74517561 এর কার্য করিতেছে । জল পাতিত 


€১ ঘটে রসং বিনিক্িপ্য সগলং ঘটমন্তকং। 
তি্ধযুখং ঘয়ং কৃত্বা তন্মুখং রোধয়েৎ নুখীঃ। 
রসাধে। ভ্বালয়েদগ্রিং যাবৎ স্থতো। জলং বিশেৎ। 
তিধ্যকপাতনম্যিতুজতং সির্দেনাগার্জুনাদিভিঃ ॥ 
রসেন্রচিন্তামণি। 


নাগাজ্জুন ১৪৭ 


করিতে হইলে জলযুক্ত কলসীর বদলে খালি কলসী ব্যবহৃত 
হইত এবং কলসীর উপর বহির্দেশে জল ঢালিয়া৷ উহাকে শীতল 
রাখিতে হইত। 


ধাতুর জারণ মারণ আবিষ্কার । 


বহুবিধ তান্ত্িকগ্রস্থ একবাক্যে নাগার্ছনকে লৌহ প্রভৃতি 
ধাতুর জারণ মারণ প্রক্রিয়ার আবিফারক বলিয়া স্বীকার 
করিয়াছে। এই ধাতুমারণ প্রক্রিয়া ও নীচ ধাতুকে স্বর্ণে 
পরিবর্তন করিবার প্রক্রিয়ার আবিষ্ার হইতেই রসায়ন শান্ত্ের 
উৎপত্তি। এই ছুই প্রক্রিয়ার আবিষ্র্তী বলির! ভারতে নাগার্জুন 
রসায়ন শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতার 'গৌরবের অধিকারী । 

ধাতুবর্গের মারণ প্রক্রিয়ার প্রথম উল্লেখ আদরা সুশ্রুতের 
উত্তরতন্ত্রে দেখিতে গাই। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে 
ডন্বনাচা্যের মতে স্ুঞ্রুতের উত্তরতন্ত্রের রচরিত নাগার্জুন। 
যদি নাগাঙ্জুন উত্তরতন্ত্রর রচয়িতা হন তাহা হইলে উত্তরভন্ত্ে 
বর্ণিত ধাতুর অয়ন্কুতিবিধি নাগাজ্জুন গ্রবপ্তিত ধাতুমারণ প্রক্রিয়ার 
প্রথম পরিচয়। এই অয়ন্তৃতিবিধি ভারতে ধাতুর যৌগিক 
(০০0001১0810 ) প্্রস্ততপ্রক্রিয়ার প্রথম চেষ্টা। সুশ্রুতে লৌহ 
ও অন্তান্ত ধাতুর অযন্কৃতি প্রক্রিয়া নিয্লিখিত ভাবে বর্ণিত 
আছে £-_*লৌহের অতি হুস্ম পাত প্রস্তত করিয়৷ তাহাতে 
লবণবর্গের প্রলেপ দিবে, পরে দেই লবণলিপ্ত লৌহপাত 
গোময়ান্সিতে দগ্ধ করিয়৷ ত্রিফল! ও সালসারাদিগণের ক্কাথ দ্বার! 
নির্বাপিত করিবে। এইরূপে যোলবার দগ্ধ ও নির্বাপিত 
করার পর পুনর্বার তাহ! খদ্ির কাষ্ঠের অগ্নিতে দগ্ধ করিবে। 


১৪৮ বৈজ্ঞানিক জীবনী 


শীতল হইলে সেই লৌহ সুঙ্ষচূর্ণ করিয়৷ ঘন কাপড়ে ছা কিয়৷ 
ল্টবে। সেই লৌহচুর্ণ দ্বত ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া 
উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করাইবে। এইরূপে অন্তান্ত ধাতুর যথা 
রঙ্গ, সীস, তাত, রৌপ্য ও স্থুবর্ণের অয়ঙ্কৃতি প্রয়োগ করিতে 
পারা যায়।” 3১) এই উপায়ে ধাতুর 'অক্সাইড়.. ক্োরাইড, 
বা অক্নিক্রোরাইড. প্রস্তত হইবে। 

চক্রপাণি নাগাজ্জুনের লৌহমারণ প্রক্রিয়ার নি বর্ণন! 
দিয়াছেন, বাহুল্যভায়ে সমস্তটা উদ্ধত হইল না। স্তুলতঃ 
লৌহকে ভ্রিফলার ও অন্তান্ত ভেষজের রসে ভাবন! দিয়! পুনঃ 
পুনঃ অগ্নিতে সরার মধ্যে উত্তপ্ত করিয়া মারিত লৌহ প্রস্তত 
হইত। এই প্রক্রিয়া স্থালীপাকবিধি, পুটপাকবিধি প্রস্ততি 
প্রক্রিয়াতে বিভক্ত হইয়াছে । এই প্রক্রিয়া বর্ণন কালে চক্রপাণি 
ছুইস্থানে নাগার্জনের নাম করিয়াছেন বথা-_“নাগাক্ফুনো 
মুনীন্দ্রঃ শশাস বলৌহশান্ত্রমতিগহণম্*, ণলৌহস্ত পাকমধুনা 
নাগার্জুনশিষ্ঠমভিদখ্ুঃ*। নাগার্জনের এই লৌহমারণবিধি 
রসেন্্রচিন্তামণিতে আমূল উদ্ধৃত হইগ্নাছে এবং রসেন্ত্রসারসংগ্রহ 
প্রভৃতি গ্রন্থও আংশিক ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। 


হীনধাতুকে স্বর্ণে পরিবর্তন করিবার প্রক্রিয়া | 

পুর্ববোদ্ধত তিব্বতীয় কিন্বদস্তী হইতে জানিতে পারা যায় 
ষে নাগাজ্জুন হীনধাতুকে স্বর্ণে পরিবর্তন করিবার প্রক্রিয়া 
অবগত ছিলেন। হয়েন স্যাং খন সপ্তম 588 ভারতে 





(১) নুশ্রুত সংহিতা, উত্তরতন্ত্র আ্তিবিধ। 
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আাগমন করেন তখন তিনি শুনিয়। গিয়াছেন যে নাগাঙ্ছুন 
এমন 'উষধ জানিতেন যাহাতে তিনি সর্ববিধ ধাতু ও প্রস্তরকে 
স্বর্ণে পরিবর্তন করিতে পারিতেন। ডাক্তার প্রফুল্নচন্ত্র রায় 
অহাশয় নাগাজ্ঞুন কর্তৃক লিখিত বলিয়। প্রসিদ্ধ রসরত্বাকর নামক 
একখানি বৌদ্ধ তান্তিকগরন্থের খানিকটা অংশ পাইয়াছেন। 
তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন ঘে উহা সপ্তম বা অষ্টস 
শতাব্দী একখানি গ্রন্থ। এই গ্রন্ে নাগাজ্জুনকগিত হীন- 
ধাতুকে স্বর্ণে পরিবর্তন করিবার কয়েকটি প্ররক্রিয়৷ বর্ণিত 
আছে। ঠিক এই সকল প্রক্রিয়া নাগাঙ্জ্ন কর্তৃক আবিষ্কৃত 
হইয়াছিল কি না তাহ! নির্ণ্র করা কঠিন, তবে এই রকম 
প্রক্রিঞ। নাগাঙ্জুনের সময়ে প্রচলিত থাকা সম্ভব। কৌতুহলী 
পাঠকবর্গের অবগতির জন্য কয়েকটি প্রক্রিয়া উদ্ধৃত হইল। 

(১) প্রাজবন্তককে শ্রিরীশপুষ্পের রসের দ্বারা ভাবনা 
দিলে এক গুপ্তা পরিমাণ রৌপ্য একশত গুপ্লা পরিমাণ নবোদিত 
সুষ্যসন্নিভ স্বর্ণে পরিণত হইবে, ইহাতে বিচিত্র কি ?” 

(২) ণ্গন্ধককে পলাশের রসের দ্বারা শোধিত করিয়৷ 


(১) কিমত্র চিত্রং বদি রাজবন্ককং 
শিরীধপুপ্পাগ্ররসেন ভাবিতম্‌ । 
সিতং সুবর্ণ তরুনার্কনন্নিভং 
কারোতি গুঞ্লাশতমেকগুগরয়। ॥ 

(২) কিমত্র চিত্রমূ যদি পীতগন্ধকঃ 
পলাশনি্যানরসেন শৌধিতঃ। 
আরণ্যকৈরুংপলকৈস্ত গচিতঃ 
করোতি তারং ব্রিপুটেন কাঁঞনম্‌॥ 


০ _ বৈজ্ঞানিক জীবনী 


রৌপোর সহিত তিনবার ঘুঁটের আগুনে পুটপাক করিলে 
রৌপ্য স্বর্ণে পরিণত হইবে, ইহাতে আর বিচিত্র কি?” 

(৩) প্যদি রসককে (০8181011)0 )...., তিনবার তাম্রের 
সহিত পুটপাক করা যায়, তাহা হইলে তায কাঞ্চনে পরিণত হইবে 
ইহাতে বিচিত্র কি?” 

(৪ ) মেষের ছুগ্ধ ও বহু অস্ত্ররসের দ্বার! দরদকে (০1/0102181) 
অনেকবার ভাবন! দিলে রৌপ্য সাক্ষাৎ কৃক্কমসদূশ ন্বর্ণে 
পরিণত হইবে, তাগাতে বিচিত্র কি?” 

অবশ্ত এই সকল প্রক্রিয়ার রৌপা বা তাম্র ম্বর্ণে পরিণত 
আদৌ হইবে না, উহাতে মিশ্রধাতু (811০5) বা স্বর্ণের স্তায় 
রংবিশিষ্ট দ্রব্য উৎপন্ন হইবে । এই সকল প্রক্রিয়ায় পাঁঠক- 
বর্গ মনে রাখিবেন-_”411 15 170£ 2০014 01940 £110667515 


কজ্জলী বা রসপর্পটা। 


পারদের আত্যন্তরিক প্রয়োগ নাগাজ্জুন কর্তৃক বিরচিত 
বলিয়া প্রসিদ্ধ পূর্বোলিখিত রসরভ্রাকরে প্রথম দেখিতে 
পাই।  পুর্বেই বলা হইয়াছে যে এই গ্রন্থথানি সপ্তম 


(৩) কিমত্র চিত্রং রসকে। রসেন 

ক্রমেণ কৃত্বান্ধরেণ রঞ্লিতঃ! 

করোতি শুল্বং ত্রিপুটেণ কাঞচনম্‌ ॥ 
(৪) কিমত্র চিত্রং দরদঃ সভাবিতঃ 

পয়েন মেষা। বছশোহস্ন বর্গেঃ। 

সিতং ম্বর্ণং বহুধম্মভাবিতং 

করোতি নাক্ষারকুক্কুমপ্রভম্‌ ॥ 

নাগার্জুন-বিরচিত রসরত্বাকর । 
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শতাব্বীতে রচিত। এই গ্রন্থে পারদ ও গন্ধক মিলিত 
করিয়া কজ্জলী ও রসপপ্নটিক! প্রস্তত করিবার ব্যবস্থা 
আছে* এবং স্বর্ণ পারদ ও গন্ধক মিলিত করিয়া 
অন্ধমুষায় লঘুপুটে পাক করিয় স্বর্ণসিন্দুর প্রস্তত কারবার 
ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। এই শেষোক্ত সাধকেন্্র ভক্ষণ করিলে 
দিব্যুদেহ প্রাপ্ত হওয়া যায়। রসরদ্রাকর নাগাজ্জুন কর্তৃক 
বিরচিত না হইলেও সপ্তন শতাব্বীর একখানি তান্ত্রিক 
গ্রন্থ হইলে সপ্তম শতাব্দীতে কজ্জলী, রসপর্পটিক। ও স্বর্ণসিন্দুর 
আবিষ্কৃত ও ওষধার্থে ব্যবহৃত হইত বলিয়া আমরা ধরিয়া 
লইতে পারি। রসরত্বাকরের পর বুন্দের সিদ্ধযোগে একভাগ 
গম্ধক ও অদ্ধভাগ পারদ মিশ্রিত করিয়া “রসামৃতভুর্ণ” 
প্রস্তত করিবার বিধি আছে। বৃন্দ চক্রপাণির পুর্ববন্তী কিন্ত 
অধ্যাপক রায় মহাশয় লিখিয়াছেন যে সিদ্ধযোগের একখানি 
সংস্করণে “রসামৃ্চুর্ণের” উল্লেখ পান নাই, কেবল কাশ্মীর 
হইতে আনীত পাগুলিপিতে পাইয়াছেন | বৃনের পর চক্রপাণি 
একভাগ পারদ ও একভাগ গন্ধক মিলিত করিয়া কজ্জলী 
প্রস্তুত করিয়াছেন এবং তাহা গলাইয়া রসপর্পটা প্রস্তত 
করিয়াছেন। এই প্রস্তুত প্রণালী অনেকট! রমরত্বাকরে 


* নৃতকদ্য পলং গৃহাং তৃধ্যাংশং সা্.কং বিষমূ। 
ততৎদমং গন্ধকং শুদধং চুর্ংকৃত্ব। বিশিক্ষিপেৎ ॥ 
কুত্তা কঙ্জলিকামাদৌ পলং দত্ব! চ গন্ধকং। 
ঘৃতপকুঞ্ণ তচ্চ রন পচেদায়সভাজনে ॥ 
ষাবগ্রবত্বমায়তি ততক্ষণাঁৎ তং বিনিক্ষিপেৎ। 
পুটে ব! কদলীপত্রে সিঘ্ধং গঞ্গাটকারসমূ ॥ 
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উল্লিখিত প্রন্ততপ্রণালীর সহিত মিলে। কিন্তু চক্রপানি 
লিখিয়াছেন “রসপর্পটিক। খ্যাতা নিবদ্ধা চক্রপাণিন11” এক্ষেত্রে 
আমর! চক্রপাণিকে কজ্জলী ও রসপপ্পটিকার আবিষ্র্তা না বলিয়া 
বৈগ্ভকশান্ত্রে উহাদের প্রচলগ়িতা বলিয়! স্বীকার করিতে পারি। 
রসরত্বাকরের মতে উহাদের আবিষ্কর্তী ও প্রয্নোগকর্তা নাগার্জুন। 

ইহা ভিন্ন এই রসরত্বাকর গ্রন্থে বিবিধ খনিজ (০1) 
পদার্থ হইতে ধাতু প্রস্ততবিধি ও পৃচিশ প্রকার যন্ত্রের (যথা 
ভূধর যন্ত্র, দোলা যন্ত্র ইত্যাদি) উল্লেখ আছে। ধাতুপ্রস্তত- 
বিধিগুলি নাগাজ্জুনের সময প্রচলিত থাকাই সম্ভব কিন্তু 
যন্ত্রগুলি নাগাঙ্ছুনের পরে প্রচলিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ 
হয়। ফলকথ। নাগার্জুনের প্রণীত অন্থান্ত গ্রন্থের সম্যক আলোচন! 
না হইলে তাহার বৈজ্ঞানিক কার্যাবলীর সঠিক সংবাদ প্রদান 
করা অসন্ভব। কিন্তু এটা! ঠিক বলিয়া মনে হয় যে নাগাজ্জুন 
ধাতুর মারণ প্রক্রিয়৷ 'ও হীনধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করিবার প্রক্রিয়া 
উদ্ভাবিত ও প্রচারিত করিয়া ভারতে প্রাচীন রসায়ণ শাস্ত্রের 
ভিত্তি স্থাপন করিম! গিয়াছেন। তাহার সময়ের পর হইতে বিবিধ 
. ধাতুর বিবিধ যৌগিক, গ্রস্ত হইয়া ওনধার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে 
এবং বিবিধ যন্ত্রাদিও উদ্ভাবিত হইয়াছে । তিনি ভারতে রসায়ন 
শাস্ত্রের যুগপ্রবর্তক। এই মহাপুরুষের বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াবলীর সম্যক 
তথ্য যাহাতে অবগত হইতে পার! যায় তাহার চেষ্টা করিতে 
স্থধীবৃন্দকে বিনীতভাবে আহ্বান করিতেছি। আমর! গেবার, 
প্যারাসেল্সদ্‌, এভিসেনা, এগ্রিকোলার সহিত. পরিচিত কিন্তু 
ভারতের নাগাজ্জুন, চক্রপাণি প্রস্তুতি : প্রাচীন রাসায়ণিকগণ 
আমাদের অপরিচিত--এ জার্তীয় কলঙ্ক আর কতদিন থাকিবে? 


সগ্তম পরিচ্ছেদ । 
আর্ধ্যভট্ট। 


অন্শানে প্রচীন ভারত যে অনেক পরিমাণে জগতের 
শিক্ষাগুর ছিল--এ কথ! এখন অবিসম্বাদীরূপে গৃহীত হইয়াছে। 
দশমিক ভগ্।ংশের ([)০0177] 5/30610)) মবিচ্গার সর্বসম্মতি 
অনুসারে ভারতে হইয়াছিল। সংখ্যালিখনের (৯১০) ০ 
10017015001) ) পদ্ধতিও ভারতীয় আবিষ্কার । 'এই ১,২,৩, 
প্রভৃতি সংখ্যাগুলি আরবীয়গণ গ্রহণ করিলে পর তাহা ক্রমশঃ 
ইউরোপে গুহীত হয়। প্রাচীন গ্রীসদেশের সহিত প্রাচীন 
ভারত জ্যোতিষশান্ত্ের শিক্ষাগ্তর খলিয়। গৌবব করিতে 
পারে । আর্ধ্যভষ্ট, ব্রন্ধগুপ্ত, বরাহ্মিহির, ভাস্করাচাষ্যের 
অঙ্কশান্ত্র ও জ্যোতিষ সঙ্গন্ধে গবেষণা শুধু ভারতের কেন, 
জগতের গৌরবের সামগ্রী। এই কয়জন মহাপুরুষের অগ্রণী 
মাধ্যভট্রের বিষয় এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিবার 
ইচ্ছা আছে। | 

আর্ধ্যভট্র রা আধ্যভটের জীবন বৃত্তান্ত সম্বন্ধে খুব কমই 
জান! গিয়াছে । তাহার গ্রন্থপাঠে জানা যায় যে তান ৩৫৭৭ 
কল্যন্দে বা ৩৯৮ শকে (৪৭৬ খু ঃ অঃ) জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৩ 
বৎসর বয়ঃক্রম কালে তাহার স্মগ্রসিদ্ধ গ্রন্থ “আপ্যভটিয়” বা 
“আর্ধ্ভট্টতন্ত্র রচনা করেন। তিনি শ্রীকদিগের নিকট 
অন্দুবেরিয়স বা অছ্ুবেরিয়দ এবং মারবীয়গণের নিকট অর্জভর 
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নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। কুস্থমপুর বা পাটলীপুত্র (আধুনিক 
পাটনা) তাঁহার বাসস্থান ছিল এবং এই স্থানেই তিনি 
“আরয্যভটিয়” গ্রন্থ রচনা করেন। 


“আর্ধযভটিয়” গ্রন্থ । 


পআর্ধযভটিয়” গ্রন্থের পূর্বেকার জ্যোতিষ শাস্ত্র ॥ বড়ই 
অনিশ্চিত, সেইজন্য আধ্্যভট্টরকে এক হিসাবে আধুনিক ভারতীয় 
জ্যোতিষের প্রতিষ্ঠাতা বল! যাইতে পারে। তীহার পূর্বে 
্রহ্গ সিদ্ধান্ত, সৃর্যাসিন্ধান্ত, ব্যাসসিদ্ধান্ত প্রত্ততি অনেকগুলি সিদ্ধান্ত 
ছিল বলিয়া পরবর্তী জ্যোতিষ গ্রন্থ সমূহে দেখা যায়, কিন্তু 
তাহাদের অনেকগুলি লুপ্ত 'হইয়! গিকাছে। কোন কোন. 
সিদ্ধান্ত পরবর্তীকালে পরিবন্তিত হইয়া এখনও বিদ্যমান আছে। 
ইহাদের মধ্যে ব্রহ্ম সিদ্ধান্ত সব্ধপ্রাচীন এবং আর্ধ্যভট্ট লিখিয়াছেন 
যে তিনি এই স্বায়স্ুব বা ত্রদ্মসিদ্ধান্ত 'অবলম্বন করিয়া তাহার 
গ্রন্থ রচনা কারয়াছেন। ইহাতে বেশ জান যাইতেছে ষে 
তিনি প্রাচীন গ্রীকগণের গ্রন্থ হইতে কোনও বিষয় গ্রহণ 
করেন নাই। তাহার অভিমতগুলি ভারতীয় এবং গ্রীক- 
ংশবশূন্য । এই গ্রন্থখানি চারিভাগে বিভক্ত গীতিকাপাদ, 
গণিতপাদ, কালক্রিয়াপাদ এবং গোলপাদ। গণিতপাদে 
পাটাগণিত এবং বাকি তিন ভাগে জ্যোতিষ ও গোলগণিত 
আলোচিত হইয়াছে।* . 


: ক খষ্টপূর্ব ছুই তিন সহস্র বৎসরের ভারতীয় জ্যোতিষীক জ্ঞান সন্ধে 
73107008705 [71900 850017075 দেখুন । 


আধ্যভট্ট ১৫৫ 
পৃথিবী গোলাকার ও শুন্যে অবস্থিত। 


পৃথিবীর আকারের স্বব্ধপ নির্ণয় করিবার আকাঙ্জা 
স্বভাবতঃই মানব মনকে উৎসাহিত করে। সাধারণের চক্ষে 
পৃথিবী সমতলক্ষেত্র কিন্তু প্রাচীনকাল হইতে হিন্দুগণ পৃথিবীকে 
স্লোলাকার বলিয়া স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। খণ্বেদে 
কোনও কোনও স্থক্তে পৃথিবীর গোলত্বের আভাস পাওয়া যায়, 
এমন কি পুথিবী যে অবলঘ্বন শৃন্ত হইয়া শুন্যে অবস্থিত 
করিতেছে তাহার স্চনাও খণ্েদে মিলে। আর্ধ্যভট্ট অবশ্ঠ 
পৃথিবীর গোলত্ব (31615 ) ও অবলম্বন শূন্ত হইয়া আকাশে 
অবস্থিতি-_এই ডুইই স্বীকার করিয়াছেন। পুথিবীর শুন্তে 
অবস্থিতি স্বীকার করিলে স্বতঃই প্রশ্ন উঠে, যদ্দি বাস্তবিকই 
পৃথিবী নিরাবলম্বন, তবে বৃক্ষলতা, জীবজন্ত, পাহাড় পর্বত 
পৃথিবীর উপর দীড়াইয়৷ আছে কিরূপে। তাহার উত্তরে 
আর্ধ্যভ্ট বাঁলয়াছেন ষে গোল কদম্ব পুষ্পের উপরের গ্রন্থিগুলি 
যেমন পুণ্পের উপর আটকাইয়। আছে, সেইরূপ গোল পৃথিবীর 
উপর জলজ স্থলজ পদার্থ অবস্থান করিতেছে ।* বরাহ, 
ভাস্কর প্রভৃতি পরবর্তী সকল জ্যোতিষীই পৃথিবীর গোলত্ব ও 
শৃন্তে অবস্থিতি স্বীকার করিয়াছেন। একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে 
_ পৃথিবী যদি শূন্যে অবস্থিত, তবে পড়িয়া বায় না কেন? 
তাহার সুন্দর উত্তর ভাস্কর দিয়াছেন "পৃথিবীর চারিদিকেই 
সমান আকাশ, উহা৷ পড়িবে কোথায় ?” 





* যন্ধৎ কদন্পুষ্পগ্রস্থিঃ প্রচিতঃ দমস্ততঃ কুহমৈ:। 
তত্ধধি সর্ববন্বজলজৈঃ স্থলপৈশ্চ ভূগোলঃ ॥ 
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পৃথিবীর আবর্তন আবিষ্কার । 


ভারতে আর্ধ্যভট্ট ভূত্রণের আবিষ্কারক বলিয়াই প্রসিদ্ধ। 
কেহ কেহু বলেন যে বেদেও ভূত্রমণ স্থচিত হইয়াছে। কিন্ত 
বৈজ্ঞানিক তথ্যরূপে আর্ভষ্টই উহার আবিষ্কীরক বলিয়াই 
স্বীকৃত হন। আর্ধ্যভট্রের পরবতী জ্যোতিষীগণ কেহই 
ভূত্রমণ স্বীকার করেন নাই। অতএব এরূপ.মনে হয় যে 
ভারতবর্ষে আর্যতট্ট একমাত্র ভূত্রমণ আবিষ্ত্ত। 'ও পরিপোষক। 
গ্রীঘদেশে ভূত্রমণবাদ অতি প্রাটানকালে একবার আবিষ্কৃত 
হইয়াছিল, কিন্তু কেহই তাহা স্বীকার না করাতে উহা! বিলুপ্ত 
হইয়া যায়। প্রসিদ্ধ দার্শনিক ৷ পিখাগোাস রঙ (খইপূরব 


ক “ঢাকা রি ও সাশ্রলনে একজন লেখক লিখিয়াছেন (১৩১৮, 
কান্তিক ও অগ্রহায়ণ, পৃঃ ২৬* )-_“গ্রীসদেশবাসী পিখাগোরস প্রস্তি কতিপয় 
পঞ্ডিত আধ্যভট্রের মত ভারত হইতে নিয়া দেশে প্রচার করেন।” বল! 
বাহুল্য পিথগোরম আধ্যভট্রের প্রায় হ।জার বদর . পূর্বে আবিভূ্ত 
হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্ত্র রায় মহ।শয় লিখিয়াছেন “আধ্যসিদ্ধান্তকার- 
গণের মধ্যে আধ্ধ্যভ্টই প্রথমে দিবারাত্র ভেদেের কারণ স্বরূপ পৃথিবীর আবর্তন 
স্বীকার করিয়।ছিলেন। ইউরোপে শকের পঞ্চাদশ শতাব্দীতে কোপর্ণিক 
প্রথমে ভূত্রমণবাদ যথোচিত প্রকাশ করেন। হাহার সহম্র বৎসর পূর্বে 
আঁধ্যভট সেই মত আবিষ্গার করিয়/ছিলেন”। বলাবাহুল্য কোপার্দিকাসের 
বন শতাব্দী পুর্বে পিথাগোরাস পৃথিবীর আবর্তন আবিঙ্গার করিয়/ছিলেন এবং 
এরিট্টারকন পৃথিবীর দৈনিক আবর্তন ও হূর্য্যের চতুর্দিকে ভ্রমণের কথা 
জানিতেন। কোপানিকাদের সহিত আধ্যভট্ের তুলনা চলে না। 
কোপনিকন শুধু পৃথিবী কেন, সমস্ত গ্রহগণের সুর্ধোর চতুর্দিকে ত্রমণ বৃত্াস্ত 
আবিষ্কার করিয়। আধুনিক জ্যোতিষের জন্ম দিয়! গিয়াছেন। আধ্যভটের 
তুলন! পিথাগোরাদের সহিত চলে। 








আধ্যভট্ট ১৫৭ 
পঞ্চম পতাব্বী ) সব্বপ্রথম স্বীকার করেন যে পৃথিবী অচল! 
নহে, সচল! | কিন্তু তিনি জানিতেন না যে উহি। সুর্য্যের চারিদিকে 
ঘুরিতেছে। তাহার পর এরিষ্টারকম (খে পুর্ব ভৃতীয় শতান্দী ) 
আবিষ্কার করেন যে পৃথিবা এক বৎসরে হৃষ্যের চারিদিকে 
ঘুরিতেছে, এবং স্বীয় অক্ষের উপরেও ঘুরিতেছে বলিয়। দিবারাত্র 
হইগ্রা থাকে। তাহার এই সিদ্ধান্ত সকলেই অগ্রাহ্ করেন 
এবং এরিষ্টারকসের জন্মের প্রা আঠার সাত বৎসর পরে 
স্থবিখ্যাত জ্যোতিযা কোপার্ণিকাস পুথিবী এবং আন্যান্ত 
গ্রহগণের সুর্যের চতুর্দিকে ভ্রমণের কাহিণী পুনরায় প্রচার 
করেন। আর্ধ্যভট্রের সময় গ্রীসদেশে ভূত্রমণবাদ একেবারে 
লুপ্ত হইয়। গিয়াছিল, সেইজন্য আ্যভট্ুকে আমর! তু্গমণবাদের 
একজন মৌলিক আবিষ্কারক বলির! অনায়াসে স্বীকার করিতে 
পারি। অআর্ধ্যাট্ট বলিতেছেন “চন্বা পূর্ীস্থির! ভাতি” অর্থাৎ 
পৃথিবী স্থির বোধ হইলেও বন্ততঃ উহ! সচলা। তিনি আরও 
বলিতেছেন “এক চতুষুগে (৪5২০০০* সৌরবর্ষে) পৃথিবীর 
পূর্বদিকে গতি সম্তৃত ভগণ (06907) ১৫৮২৯২৩৭৫০০ বার, 
অর্থাৎ পৃথিবী ১৫৮২২৩৭৫০০ বার ঘুরিয়া 'আদিলে - ( অথবা 
অত দিনে) এক চতুযুর্গ বা ৪৩২০০*০ সৌরবর্ষ হয়। ইহা 
হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে আধ্যভষ্ট জানিতেন 
যে পৃথিবী একবার স্বীয় অক্ষের উপর ঘুরিলে এক দিনমান 
হয় এবং এক চতুঘুগে পৃথিবী অত্রবার স্বীয় অক্ষের উপর: 
ঘোরে। উপরোক্ত গণনায় পৃথিবী যে সুর্যের চতুর্দিকে 
পরিভ্রমণ করিতেছে তাহা অনুমিত হয় না। উপরস্ত লল্ল, ব্ষপগুপ্ত 
প্রভৃতি পরবর্তী জ্যোতিষীরা আর্ধ্যতট্রের মত খণ্ডনকালে স্বীয় 
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অক্ষের উপর পৃথিনীর আবর্তনেরই উল্লেখ করিয়াছেন, সুর্যের 
চারিদিকে পৃথিবীর ভ্রমণের উল্লেখ করেন নাই। ইহাতে জান! 
যাইতেছে যে পিথাগোরাসের মত আর্ধ্যভট্ট অক্ষের উপর পৃথিবীর 
'আবর্তনের কথা জানিতেন, স্্যের চতুর্দিকে পৃথিবীর ভ্রমণের 
কথা জ্ঞাত ছিলেন না। 

আর একস্থলে আর্ধ্তট্ট এই পৃথিবীর পরিভ্রমণের কথা ধেশ 
সুন্দর উদাহরণের দ্বার! বুঝাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন পযেমন 
গতিণীল নৌকার আরোহী তীরস্থিত অচল বৃক্ষাদিকে 
উপ্টাদিকে যাইতে দেখে, সেইরূপ লঙ্কাতে ( পৃথিবীর গতির জন্য ) 
স্থির নক্ষত্রদিগকে সমবেগে পশ্চিম দিকে যাইতে দেখা যায়।” (১) 
নক্ষত্রবর্গের পশ্চিমদিকে গতি শ্দুটগতি (887006 0)06100 ), 
বস্তুতঃ পৃথিবীই পুর্ব্বাদকে গমন করিতেছে এবং সেই পরিভ্রমণের 
দরুণ নক্ষত্রবর্গকে পশ্চিমদিকে যাইতে দেখা ঘায়। এখন যেমন 
গ্রীন্উইচ ( 07067%10) ) এর সময় গণনার জন্য ব্যবহৃত হয় 
আর্ধ্যভষ্ট লঙ্কার মময় সেইরূপ ব্যবহার করিতেন। . 

আরও কয়েকটি শ্লোকে আধ্যভষ্ট পৃথিবীর পরিভ্রমণের উল্লেথ 
করিয়াছেন, বাহুল্য ভয়ে পরিত্যক্ত হইল। পরবর্তী কালে লল্ল, 
শ্রীপতি, ব্রহ্ধগুপ্ত, বরা প্রভৃতি জ্যোতিষীগণ তাহার মত উদ্ধত 
করিয়৷ তাহা খণ্ডন করিবার চেষ্ট। করিয়াছেন। লল্ল আর্ধ্যভট্রের 
শিষ্য ছিলেন, কিন্তু শিষ্য গুরুর সিদ্ধান্ত মানেন ন|ই। তিনি 
পৃথিবীর পরিভ্রমণের বিরুদ্ধে অনেকগুলি আপত্তি উত্থাপিত 


শশী শশী পাপী শশী 


(১ অনুলোমগতি নৌ 2 পশ্যত্যচলং বিলোমগং বন্ধৎ। 
. অচলানি ভানি তথ্বৎ সমপশ্চিমগানি লক্কায়াম্‌ ॥ . 
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করিয়াছিলেন। পাঠকবর্গের কৌতুহল চরিতার্থ করিবার ভন্ত 
নিয়ে কতকগুলির নমুনা প্রদত্ত হইল £__ 

কে) যদ্দি পৃথিবীই ঘোরে তবে পক্গীর! উড়িয়া গিয়। আবার 
নিজেদের বাসায় ফিরিয়া আইসে কি প্রকারে? 

€খ) পৃথিবী ঘুরিলে বাণ উর্ধে নিক্ষিপ্ত হইলে উহা স্বস্থানে 
ফিরিঞ্ আসিত না, কারণ বাঁণের পতনকালের মধ্যে পৃথিবী 
অনেকট! পূর্বদিকে সরিয়া যাইবে। 

(গ) পৃথিবী ঘুরিলে আমরা মেঘকে কখনও পূর্বদিকে যাইতে 
দেখিতাম না। 

ঘে)ট যদি স্বীকার করি যে পৃথিবী আস্তে আস্তে চলিতেছে, 
তাহা হইলে আর্ধাভটের মতে উহা একদিনে একবার কিরূপে 
ঘুরিয়া আসে? 

শ্রীপতি, ব্রহ্গগুপ্ত, বরাহ প্রস্থৃতি সকলেই এইরূপ আপত্তি 
উত্থাপিত করিয়৷ পৃথিবীর আবর্তনবাদ খণ্ডন করিতে চেষ্টা 
পাইয়াছিলেন। ইউরোপে পঞ্চদশ খুষ্টান্দে খন কোর্পানিকাঁস 
ভুত্রমণবাদ পুনঃপ্রচারিত করেন তখনও এইরূপ যুক্তির দ্বারা 
উাহার মতও প্রথমে অগ্রাহ হইয়াছিল। স্থপ্রসিদ্ধ জ্যোতিষী 
টাইকোব্রাহি লল্লের স্তায় বুঝিতে পারেন নাই কেন উর্ধে নিক্ষিপ্ত 
গোলাকে পশ্চিমদ্রিকে পড়িতে দেখা যায় না। পাঠক দেখিতে 
পাইতেছেন এক কথায় এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা! হইতে পারে । 
আশ্চর্য্যের বিষয় পৃথিবীর সহিত বাযুমণ্ডলও থুরিতেছে__এই 
একটা বিষয় কাহারও মাথায় প্রবেশ করে নাই) করিলে 
এই সকল আপত্তি আদৌ উত্থাপিত হইতে পারিত ন|। 
পাঠক বুঝিতে পারিতেছেন পৃথিবীর সহিত বায়ুমণ্ডলও 
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ঘোরাতে লল্ল প্রমুখ জ্যোতিবীদের সকল আপত্তির খণ্ডন 
হইর়।ছে। 

এই ভূত্রমণবাদ ভিন্ন আর্ধ্ভট্ট আরও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
জ্যোতিধিক বিষয়ে মত প্রচার করিয়। গিগ্লাছেন। নক্ষত্রগণের 
দীপ্তির বিষয়ে লিখিয়া গিয়াছেন যে গোলাকার পৃথিবী, 
গ্রহ ও নক্ষত্রবর্গ হুর্ধ্ের দ্বারা আলোকিত হয়; তার্চানের 
যে অদ্ধাংশ হৃর্যের দিকে থাকে দেই অংশ দীপ্তি পায়, 
বাকি অর্ধাংশ নিজের ছায়ায় 'অন্ধকারাবৃত। বৈদিক খধি- 
গণও জানিতেন যে চন্দ হুর্যযতেজে দীপ্তিশালী। 

গ্রহণের কক্ষা (০71) সম্বন্ধে আর্ধ্যভট্র লিখিয়৷ 
গিয়াছেন যে শনি (98101) ), বৃহস্পতি (19167), মঙ্গল 
(10815 ), হ্যা, শুক্র ড০17২৯), বুধ (1701001) ও চন্দের 
কক্ষা পর পর অবস্থিত ও সকলের অধোভ।গে পৃথিবীর কঙ্গা। 
ইহাতে জানা যাইতেছে যে আর্ধ্যভট্ট জানিতেন না বে সুর্যের 
চারিদিকে পৃথিবী ও অপরাপর গ্রহ্গণ ঘুরিত্েছে। 

আর্্যভট্ট গ্রহণের (০০11১১০) প্রকৃত কারণ জাঁনিতেন 
বলিয়া মনে হয়। বরাহ আধ্যভট্রের কিছু পরে বর্তমান 
ছিলেন। তিনি গ্রহণের প্রকৃত আধুনিক কারণ সবিস্তারে 
লিপিবদ্ধ করিয়া গিক়াছেন এবং গ্রহণ সম্বন্ধে পৌরাণিক 
কল্পনাকে খণ্ডন করিয়াছেন। 

আধ্যভট্ট কেরল জ্যোতিষীই ছিলেন না, তিনি একজন প্রগাঢ় 
অঙ্কশান্ত্রবিৎ পণ্ডিতও ছিলেন। তিনি পাটাগণিত, বীজগণিত 
(41£999 ) ও ত্রিকোণমিতি (71201001060 ) সম্বন্ধে 
অনেক মৌলিক গবেষণার ফল প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন। 


'আর্ধ্যত্র ১৬১ 


সংখ্যানির্দেশ (০9007) 

আর্ধ্যভট্টরের সময়ে ভারতে ১, ২, ৩ প্রভৃতি সংখ্যা- 
নির্দেশক বর্ণ আবিষ্কৃত হয় নাই। সপ্তম শতাব্বীতে ভারতে 
এই সংখ্যানির্দেশক বর্ণমীল! প্রচলিত হয়। সম্ভবতঃ ইহার 
পূর্বে কয়েকটি সংখ্যাবাচক বর্ণ ভারতে প্রচলিত ছিল। 
প্রাচীন আরবীয় ব্যবসায়ীরা অষ্টম শতান্বীতে এই ভারতীয় 
খ্যানির্দেশক বর্ণমালা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। 
পুর্কেহি বলা হইয়াছে যে আর্্তট্ের সময় সংখ্যানির্দেশক 
বর্ণণালা আবিষ্কৃত হয় নাই, তিনি ক, খ, গ প্রভৃতি 
বর্ণমালা সংখ্যানির্দেশকল্পে ব্যবহার করিতেন। এই বর্ণমালা 
ব্যবহার করিয়াও তিনি সহজে বড় বড় সংখ্যা প্রকাশ 
করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এন্লে ভারত হইতে কেমন করিয়া 
্যানিদ্দেশক বর্ণমালা ইউরোপে গৃহিত হয় তাহার সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। 

আরবীয় অঙ্কশান্ত্রবিংগণের মধ্যে স্থপ্রসিদ্ধ বেন মুসা 
(৯০০ খুঃ অঃ) সর্বপ্রথম ভারতীয় সংখ্যানির্দেশক বর্ণমালা 
ব্যবহার করেন এবং ক্রমশঃ অপর অপর আরবীয় বৈজ্ঞানিকেরাও 
তাহা গ্রহণ করেন। প্রাচীন ইউরোপে [ [] [াা প্রভৃতি 
রোমীয় সংখণানির্দেশিক বর্ণমাল! প্রথমে ব্যবহৃত হইত কিন্তু 
১০০* খুষ্টার্ে রিমদ্‌ প্রদেশের আর্কবিশপ স্ুপ্রসিদ্ধ ফরাদী 
ধর্মযাজক গারবার্ট এবং তীহার পরে রোমের সর্বপ্রধান 
ধ্্যা্ক পোগ দ্বিতীয় পিল্ভেদ্টার আরবীয়গণের নিকট 
হইতে হিন্দুদের সংখ্যানির্দেশক বর্ণমালা গ্রহণ করিয়া ইউরোপে 
প্রচলিত করেন। ১২০২ খুষ্টাব্ধে পিসার স্প্রসিদ্ধ লিওনার্ডে! 

১৩ 


চা বৈশ্ানিক জীবনী 


তাহার গ্রন্থে প্রথম: এই সংখ্যানির্দেশক বর্ণমালা ব্যবহার 
করেন। এখনও এই .বর্ণমালাই. জগতের প্রায় সর্বত্রই 
প্রচলিত, . পূর্বেকার রোমীয় সংখ্যানির্দেশক বর্ণমালা : চিৎ 
বিশেষ কার্যের 'জন্ত বাবন্ত হইঘ্া থাকে। রোমীয় 
বর্ণমালায় হিসাব রাখা বা অঙ্ককসা! অপেক্ষা ভারতীয় 
বর্ণমালায় অঙ্ককসা সহজ বলিয়া উহা সর্বত্রই গৃহীত 
হইয়াছে। নিম্নে ভারতীয় সংখ্যানির্দেশক বর্ণমালা হইতে 
কিরূপে সামান্ত পরিবর্তিত হইরা প্রাচীন আরবীয় ও 
মধ্যযুগের ইউরোপীয় সংখ্যানির্দেশক বর্ণমালা গঠিত হইয়াছে 
তাহা প্রদর্শিত হইল। * | 
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| ন্এই তালিকাটি 32115 ন90০ 01 11200677005 নামক গ্রস্থ 
কইতে উদ্ধত হইয়াছে। 


আর্যযতট ১৬৩ 
বীজগণিত (21205 ) 


আর্ধাভট্র প্রাচীন ভারতের প্রথম এতিহাসিক বীজগণিত- 
প্রণেতা। তিনি অনেকগুলি বীজগণিত সর্বন্ধীয় নৃতন আবিষ্কার 
লিপিবদ্ধ করিয়া গরিয়াছেন। প্রাচীন ইউরোপে ডাইওফেন্টস 
বীজগুণিতের প্রাচীন রচয়িতা বনিয়া প্রসিদ্ধ। তাহার 
আবিরাবকাল ঠিক জানা নাই__সম্ভবতঃ চতুর্থ খৃষ্টাব্দে তিনি 
বর্তমান ছিলেন | তিনি এলেক্‌জেন্রিয়াবাসী ছিলেন এবং 
সম্ভবতঃ গ্রীক ছিলেন না। তাহার গ্রন্থ অনেকদিন বিলুপ্তপ্রায় 
হইয়া গিয়াছিল এবং প্রায় ৯৬০ খৃষ্টাব্দে ডাই ওফেন্টাসের 
বীক্গগণিত আরবী ভাবায় ভাান্তরিত হয়। ডাইওফেন্টাসের 
গ্রন্থ আধ্যভট্রের সময় বা তাহার অনেক পর পর্যন্ত 
ভারতবর্ষে অজ্ঞাত ছিল এবং সেইজন্ত আধ্যভট্টরকে আমর! বীজ- 
গণিতের একজন মৌলিক আবিষ্র্তা বলির স্বীকার করিতে পারি। 
কোলক্রক প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ আরবীয় ইতিহাস 
আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বোগাদের আল 
মামুন, হারুণ আল রসিদ, আল মামুদ, এবং আল মতাদেদ 
এই চারিজন বাদসাহের আমলে প্রায় ১৫০ বৎসর ধরিয়! 
(৭৫৪ হইতে ৯০৪ খৃষ্টাব্দ) প্রাচীন নানাবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ আরবী 
ভাষায় অনুদিত হর। এই সময়ে আর্ধ্যভ্, ব্রহ্দগুপ্ত প্রত্ৃতি 
ভারতীয় জ্যোতিষীগণের গ্রস্থও আরবী ভাষায় অনুদিত 
এবং পঠিত হয়। ৭৭৩ খুষ্টাবে বাদসাহ আল মানম্থরের 
সমর ভারতীয় জ্যোতিষীগণ বাদদাহের দরবারে আহুত 
হইয়াছিলেন। এইরূপে আধ্যভট্ট, ব্রহ্গগুপ্ত প্রভৃতি ভারতীয় 


১৬৪ বৈজ্ঞানিক জীবনী 


জ্যোতিষীগণের বীজগণিত সম্বন্ধে জ্ঞানও আরবীয়গণের নিকট 
প্ুছে। সেইজন্য আরবীয় বীজগণিত ভারতীয় বীজগণিতের 
নিকট অনেক পরিমাণে খণী। ৯০* খুষ্টাব্ষে বেন মুস! 
আরবীয়গণের মধ্যে প্রথম বীজগণিত রচনা করেন। এই 
আরবীয় বীজগণিতবেন্তগণের নিকট হুইতে শিক্ষালাভ 
করিয়া পিার লিইনার্ডো ১২০২ খৃষ্টাব্দে বীঞগণিতের বীজ 
ইউরোপে প্রোথিত করেন) সেই বীন্গ হইতে উৎপন্ন বৃক্ষ 
ক্রমশঃ ফলেফুলে পরিণত হয়। যেমন সংখ্যানির্দেণক বর্ণমালার 
অন্ত পৃথিবী ভারতের নিকট খণী, সেইরূপ বীজগণিত 
সম্বন্ধেও ইউরোপ প্রাচীন আরবীয় বাঁ্গণিতবেত্তাগণের মধ্য 
দিয়া ভারতের নিকট অনেক পরিমাণে খণী। 

পূর্বেই বল! হইরাছে যে ব্রদ্দগপ, ভাঙ্করাচার্য্য প্রস্থতি 
ভারতীয় বীজগণিতবেত্বাগণের মধ্যে আর্ম্যভট্ট সর্বপ্রচীন। তিনি 
সর্বসম্মতিক্রমে কুট্রকবিধির ( £12907810 . 8081515 ) 
আবিষ্র্তা। তিনি বর্ণাম্বক সমীকরণ ( 09207900 ৫40180100 ) 
জানিতেন এবং 


১74২+৩+4-৪ 45৮০৭ 
১২+২২+৩২7-৪২ 1,১০১ 
১৩4২৩ 4৩৩4+৪৬4 তত তত০ 


এই তিন শ্রেণীর যোগফল কসিয়াছেন। তাহা ভিন্ন 
তিনি বীজগণিতের আরও অনেকগুলি সমীকরণের অস্কফল 
দিয়াছেন। 


আর্ধ্ভ্ট ১৬৫ 


ত্রিকোণমিতি (0720701760% ) 


ত্রিকোণমিতি সম্বন্ধেও আর্ধ্যভট্ট প্রাচীন ভারতীয় 
'জ্যোতিষীগণের অগ্রণী এবং প্রাচীন ইউরোপীয় ও আরবীয়- 
গণের;মধ্যে একজন প্রাচীন গ্রন্থকার । ত্রিকোণমিতিতে তিনি 
অনেকগুলি কোণের (8781০) জ্যার (১17০) একটি 
তালিকা লিপিবদ্ধ করিয়া গিক়াছেন। তিনি দ্বিগুণিত 
কোণের অর্ধ পূর্ণজ্যাকে (53010801001 0081৩ 196 
10810 )জ।| বলিয়া! নির্দেশ করিয়াছেন। প্রথম বৃত্তপাদের 
(মিন 009018110 01 8 ০1:02) ৩3 ডিগ্রি বা তাহার 
গুণিত কোণের জ্যা নিদ্ধীরণ করিয়। তিনি এই তালিকা 
প্রস্তত করেন। তিনি ৯০ ডিগ্রির জ্যা ৩৪৩৮ বলিয়া স্থির 
করেন। এই গণনার তিনি এর সংখ্যা নিশ্চয়ই ৩,৪১৬ 
ধরিয়াছিলেন, নহিলে এই অঙ্ক ঠিক হয় না। আধুনিক 
বৈজ্ঞানিকেরা এই সংখ্যা ৩১৪১৫৯ বলিয়া নির্ণয় করেন। 
তিনি পরিশ্রম-লাঘবমানসে ভূপরিধি গণনাকালে এই সংখ্যাকে 
//১০ বা ৩১৬২৩ বলিয়। ধরিয়া লইয়াছেন, কিন্তু ঠিক 
সংখ্যা যে ৩১৪১৬ তাহাঁও যে তিনি জানিতেন তাহ! উপরোক্ত 
অঙ্ক হইতে জানা যায়। ইহা ভিন্ন ত্রিকোণমিতি মন্বন্ধে 
আরও অনেকগুলি অঙ্ক তিনি কসিয়াছিলেন। জ্যামিতি 
(0০০700 ) সম্বন্ধে তাহার অনেকগুলি প্রমাণে ভূল 
আছে। বন্ততঃ জ্যামিতির জ্ঞান প্রাচীন গ্রীদেশে যেমন 
উন্নত ছিল, ভারতে সেরূপ ছিল না। 


১৬৬ বৈজ্ঞানিক জীবনী 


্রহ্ষগুপ্ত, ব্যরাহমিহির ও তাস্করাচা্য প্রভৃতি প্রাচীন 
ভারতীয় জ্যোতিষী ও অঙ্কশান্ত্রবিদেরা' আধ্যভট্রের পরবর্তী । 
তাহাদের কর্মময় জীবনের পরিচয় দিবার ইচ্ছা আছে । এই 
প্রবন্ধে তাহাদের অগ্রণীর আবিষ্কার কাহিনীর কতক 
আলোচনা করিবার স্থযৌগ পাওয়াতে নিজেকে কৃতার্থ মনে 
করিতেছি। 


অফ্টম পরিচ্ছেদ । 
ডারুইন। 


উনবিংশ শতান্দীতে পৃথিবীতে যত বৈদ্ধানিকের আবির্ভাব 
হইয়াছিল একহিসাবে ডারুইন তীহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ । এমন 
অনেক বৈজ্ঞানিক আছেন, ধাহারা সারাজীবন বৈজ্ঞানিক 
গবেষণায় কাটাইয়াছেন, ফলও যথেষ্ট লাভ করিয়াছেন কিন্ত 
সেগুলি তাঁদুশ কার্যকরী নহে। আবার এরূপ অনেক বৈজ্ঞানিক 
গবেষণা আছে যাহা স্বল্লায়াসে সিদ্ধ হইয়াছে কিন্তু তাহার 
ফল বহুদুরগামী। ডারুইনের বৈজ্ঞানিক সাধনা এক দিকে 
যেমন বহু আয়াসসাধা. অপর দিকে তাহার আবিষ্কারগুলির 
প্রভাব বহুদূর বিস্তৃত। উদ্ভিদ বিগ্বা, প্রাণীবিদ্ধা, তৃবিষ্চ। প্রভৃতি 
বহুশাস্ত্র তাহার. আবিক্রিয়ার ফলে নূতন আলোক লাভ 
করিয়াছে। বিংশ শতাব্দীতে মে সকল বৈজ্ঞানিক জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন কাহারও বিক্রিয়া এত অধিক পরিমাণে ফলপ্রস্থ, 
হয় নাই বলিয়া ডারুইন তাহাদের মধ্যে অবিসম্বাদীরূপে 
সর্ববশ্রেষ্ঠ। : 

চার্লন রবার্ট ডারুইন ১৮৭৯ খুষ্টাব্ে ১২ই ফেব্রুয়ারী ইংলগ্ডের 

£পাতী ক্রবেরী নানক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তীহার 
পিতার নাম রবার্ট ওয়ারিং ডারুইন। তিনি একআন স্ুচিকিংদক 
ছিলেন.। তাহার. প্রপিতামহ্ স্কপ্রসিদ্ধ ইরাসমাস ডারুইন? 
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ইনিও একজন বড় ডাক্তার ছিলেন এবং অনেক গ্রন্থ ও কবিতা 
রচনা করিয়াছিলেন। ডারুইনের বয়স যখন মাত্র আট বৎসর 
তখন তাহার মাতৃবিয়োগ হ্য়। এখন হইতে তাহার লালন 
পালন ও শিক্ষার ভার তাহার বড় ভগ্রিনীগণের উপর পড়ে। 
ডারুইনের ভ্রাতা ভগিনী ছিলেন পীচঙ্জন, তিনি সকলের. 
কনিষ্ঠ। ডারুইন পিতাকে বড় ভাল বাসিতেন ও ভক্তি 
করিতেন এবং পরবস্তীকালে তাহার কথা অনেক স্থানে লিপিবদ্ধ 
কারয়৷ গিয়াছেন। ১৮১৮ সালে তিনি ক্রুবেরী স্কুলে প্রেরিত 
হন। এই স্কুলের অধ্যক্ষ ছিলেন ডাক্তার বাট্গার) ইনি 
পরে লিচফিন্ডের বিশপ হন। তীহার পিঠার ইচ্ছা ছিল যে 
ডারুইন তাহার মত চিকিংসাবিগ্ভা অধ্যয়ন করেন। সেইজগ্ত 
১৮২৫ সালে তিনি এডিনবর! বিশ্ববিগ্থালয়ে প্রেরিত হন। 
চিকিৎসািজ্ঞান তাহার অদৌ ভাল লাগিল না। কিন্তু এইখানে 
তাহার পরবন্তাঁ জীবনের কার্যের প্রথম সুচনা আরম্ভ করিবার 
তিনি সুযোগ পাইয়াছিলেন। অধ্যাপক ডাক্তার গ্রাণ্টের, 
সহিত বন্ধুতান্থত্রে আবদ্ধ হওয়াতে তাহার সঙ্গে ডারুইন সমুদ্রতীরস্থ 
জীব, জন্তর নমুন! সংগ্রহ করিতে যাইতেন। এইরূপে ১৮২৬ 
সালে তিনি প্লিনিয়ান সোসাইটিতে ছুইটি মৌলিক প্রবন্ধ পাঠ 
করিয়াছিলেন এখং এই প্রবঞ্ধে "্চার্সস ডারুইন কর্তৃক ধৃত” 
এই কথাগুলিতে যে তিনি কত আনন্দিত হইয়াছিলেন তাহা 
তাহার একখানি পত্রে অবগত হওয়া যায়। 

ছুই বংসর এডিনবরাতে থাকার পর তিনি চিকিৎসাবিষ্ক! 
অধ্যয়নের সংকল্প পরিত্যাগ কারন। তাহার পর ধর্মযাজকের 
কাঁধ্য তাহার জন্ত অবধারিত হয়। সেইজন্ত তিনি ১৮২৭ সালে 
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বিখ্যাত কেম্িজ বিশ্ববিগ্ভালয়ের অন্তর্গত ক্রাইষ্ট' চার্চ কলেজে 
ভর্তি হন। এই স্থানে সুপ্রসিদ্ধ অধ্য/পক হেন্সলোর সহিত 
ঘনিষ্ট বন্ধুত্বে আবদ্ধ হওয়ায় তাহার জীবনের গতি সম্পূর্ণভাবে 
অন্ত দিকে পরিচালিত হইয়া যাঁয়। অধ্যাপক হেন্সলো৷ প্রথমে 
বিশ্ববিগ্ঠালয়ের উদ্ভিদ বিজ্ঞান, পরে খনিজ বিজ্ঞানের অধ্যাপক 
নিযুক্ত) হন। তিনি প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন, এবং ছাত্রদিগের 
সহিত খুব ঘনিষ্টভাবে মিশিতে পারিতেন। সেইজন্য ছাত্র- 
দিগের মনের উপর তীহার প্রভূত ক্ষমতা ছিল। ডারুইন 
হেন্সলোর প্রিয়পাত্র হইলেন, এমন কি বেড়াইতে যাইবার 
সময়ও হেন্সলে! তাহাকে সঙ্গে করিয়৷ বেড়াইতে লইয়। যাইতেন। 
সেইজন্য ডারুইনের সহপাঠিরা তাহাকে “হেন্সলোর সহচর” 
বলির! ঠাট্টা করিতেন। ডারুইনের মনে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান 
প(ঠের আগ্রহ জন্মাইয়৷ দিবার জন্ত অধ্যাপক হেন্সলোর নিকট 
সমস্ত জগৎ বিশেষ ভাবে খণী। তাহার সংসর্গ না পাইলে 
ডারুইন ডারুইন হইতে পারিতেন কি না সন্দেহের বিষয়। 
১৮৩১ সালে হেন্সলোর পরামর্শে ডারুইন ভূবিষ্ঠা পড়িতে আরম্ভ 
করেন এবং ভূবিগ্া শিক্ষা করিবার জন্ত এ বৎসর আগ্ট মাসে 
হেন্সলোর সহিত ওয়েলস্‌ প্রদেশে যাত্রা করেন। এই ভূবিদ্ধা 
বিষয়ক পরিভ্রমণের অভিজ্ঞতা পরবর্তীকালে তাহার বিশেষ 
উপকারে লাগিয়াছিল। 


«“বিগল্”এ সমুদ্র যাত্র!। 


তিনি শিকার বড় ভাল বাসিতেন। এক দিন শিকার 
হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়৷ অধ্যাপক হেন্দলৌর একখানি 
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পত্র পাইলেন। এই পরে অধ্যাপক হেন্সলে। তীহাকে 
লিখিয়াছিলেন যে, “বিগ ল” নামক জাহাজ দক্ষিণ আমেরিকা 
সার্ভে করিতে যাইতেছে এবং জাহাজের অধ্যক্ষ কাণ্তেন ফিজরয় - 
সঙ্গে লইবার জন্ত একজন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ বৈজ্ঞীনিকের 
অন্বেষণ করিতেছেন। তিনি ডারুইনকে এই কার্য্যের যোগ্য 
পাত্র বলিয়া! মনে করেন এবং ডারুইনকে এই পদ গ্রহণ করিতে 
বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছেন। ডারূইন এই পত্রখানি 
প্রাপ্ত হইয়া পৃথিবী ভ্রমণের এই স্থযোগ সাগ্রহে গ্রহণ করিতে 
ইচ্ছুক হইলেন, কিন্ত তাহার পিতা ইহাতে সম্মত হইলেন না। 
তাহার আপত্তির কারণ এই যে, সমুদ্রধাত্রা ডারুইনের ধর্ম 
যাজকের পোপধুক্ত পাঠের বিদ্ধ উপস্থিত করিবে। অবশেষে 
তাহার খুল্লতাতের সবিশেষ অন্থরোধে তাহার পিতা সম্মতি 
প্রদান করিতে বাধ্য হন। পিতার সম্মতি পাইয়া ডারুইন 
১৮৩১ সালে ২২এ ডিসেম্বর তারিখে বিগল জাহাজে সমুদ্র- 
যাত্রা করেন। তীহার মাহিনার কোনও বন্দোবস্ত ছিল না। 
কাণ্ডেন সাহেবের ঘরেই তীহার বাসস্থান নির্দিষ্ট ছিল। 

এই সমুদ্রধাত্র। ডারুইনের পরবন্তীকালের শিক্ষা ও সাধনার 
প্রধান সহায়ক হইয়াছিল।,: ইতিপূর্বে স্থপ্রমিদ্ধ বৈজ্ঞানিক 
হম্বোণ্ট সাহেবের পআন্মজীবনী” পাঠ করিয। দেশ ভ্রমণের . 
ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের চর্চা করিবার আগ্রহ. তাহার মনে. 
জাগিরাছিল। পৃথিবী ভ্রমণের এই. স্রিধুতে প্রাকৃতিক 
বিজ্ঞানের চর্চা করিবার ইচ্ছা ও সামর্থ্য তাহার সমধিক বর্ধিত 
হইল। . এই সময়কার তাহার. চিঠি. পত্রে জানা যায় যে বিভিন্ন 
দেশের প্রাক্কৃতিক শোভ।. সনর্শনে তিনি. মুগ্ধ. ও আত্মবিস্থৃত - 
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হইয়া যাইতেন, নান! দেশের পণ্তপক্ষী, তরুতৃক্ষরাজি, মৃত্তিকা! 
প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া এতই আনন্দ লাভ করিতেন যে সময় 
সময় রাত্রিতে তাহার নিদ্রাই হইত না। তিনি বিগল, এ 
যা! করিবার পূর্বে কোনও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ 
ছিলেন না। কিন্তু স্বভাবের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া! পাঁচ 
বৎসঝ্জ পরে যখন দেশে ফিরিলেন তখন তিনি ভূবিগ্ভা, প্রাণিবিদ্যা 
ও উদ্ভিদবিগ্থায় সম্পূর্ণ পারদর্শী। দক্ষিণ আমেরিকার বিবিধ 
জীবকঙ্কাল (0০৯5115 ), গ্যালাপেগো দ্বীপের বিবিধ পক্ষী, 
সমুদ্রের মধ্যস্থিত প্রবালস্তপ (০০7৭1 10নি ) প্রভৃতি স্বচক্ষে 
দর্শন ও পরীক্ষার পর তাহার মনে ক্রমবিবর্তনবাদ ( 0১৩০7 
9£ ৫%0106101 ) ক্রমশঃ স্ুম্পষ্টাকারে প্রতীয়মান হইতেছিল | 
১৮৩৬ সালে ৬ই অক্টোবর তারিখে তিনি স্বদেশে প্রত্যা বর্তন, 
করেন। দেশে ফিরিয়া আসিয়া ধর্ম্যাজকের কার্য করিবার 
কল্পনা স্বতই ত্যক্ত হইল। আমেরিকা! হইতে ভিনি নান! 
প্রাণীর কঙ্কাল এবং খনিজ প্রভৃতি আনিয়াছিলেন, এখন এইগুলি 
শ্রেণীবিভাগ করিতে এবং তাহার অভিজ্ঞত| পুস্তকাকারে প্রকাশ 
করিতে ব্যস্ত হইলেন। সরকারি তহবিল হইতে এক হাজার 
পাউও ( পনের হাজার টাক1) প্রাপ্ত হইয়া অন্ান্ত, বৈজ্ঞানিক- 
গণের সহায়তায় গত সমুদ্রযাত্রীর ফলস্বরূপ আহত প্রাণিবিদ্ধা 
ও ভৃবিষ্কা! বিষয়ক অভিজ্ঞতা পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিতে 
লাগিলেন। ১৮৩৮ হইতে ১৮৪১ সাল পর্যন্ত তিনি “িওলজিক্যাল 
সোসাইটির” সম্পাদকরূপে কার্ধ্য করিয়াছিলেন। তাহার ভূবিষ্কা 
বিষয়ক অনেক প্রবন্ধ এই সভায় পঠিত হইয়াছিল।. 

...১৮৩ম-সালে ২৯এ জানুয়ারী তিিনি..রিবাহ করেন) বিবাহ 
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করিয়া প্রায় তিন বৎসর লণ্ডন স্হরে বাস করিয়াছিলেন, 
তাহার পর লরগুন হইতে ষোল মাইল দুরবর্তী ডাউন নামক 
একটি নিভৃত ক্ষুত্র পল্লীগ্রামে বাম করিতে যান। এই স্থানেই 
তিনি বরাবর ছিলেন এবং তাহার যাবতীয় গবেষণা এই ক্ষুদ্র 
পল্লীগ্রাম হইতে প্রকাশিত হয়। ডারুইনের সকল গবেষণার 
পরিচয় এখানে দেওয়া! সম্ভবপর নহে; কয়েকটি স্থূল বিয়ের 
বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। 


প্রাচীন ভারতের ক্রমবিবর্ভনবাদ। 


ভারুইনের ক্রবিবর্তনবাদের পরিচয় দিখার পূর্বে প্রাচীন 
ভারতের ক্রমবিবর্তনবাদের উল্লেখ বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে 
না। এই ক্রমবিবর্তনবাদ দার্শনিক অনুমানরূপে প্রাচীন গ্রীস 
দেশে ও ভারতে প্রচণিত ছিল। এ বিষয়ের সবিশেষ আলোচনার 
স্থান এখানে নাই, তবে মনে হয় যে, প্রাচান ভারতে এই 
ক্রমবিব্র্তনবাদ ছুইটি অনুমানে বেশ সুস্পষ্ট প্রথম দশাবতার 
বাদ, দ্বিতীয় আত্মার পরাবর্তনবাদ (081092712186101 ০ 
১০এ])। এই দশাব্তারবাদের মধ্যে ক্রমবিবর্তনের একটা 
দিক আছে, তাহা অনেকে বড় একট! লক্ষ্য করেন না। 
এই দশাব্তারবাদে বলা হইতেছে যে, ভগবান মানবরূপ ধারণ 
করিবার পূর্বে প্রথমে মত্স্ত ( জলজ ) পরে কৃর্ম্ণ, ( জলজ ও 
ভঁচর ) বরাহু, (পশু) নরসিংহ (অর্ধ মানব ), ক্রমশঃ বামন 
€ক্ষুদ্রাকার মানব) রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। ক্রমে 
বামনাকার ছাড়িয়া পরগুরাম অর্থাৎ যুদ্ধোপজজীবী আদিম 
মানুষে ( 01170055 000) পরিণত হন। পুর্ণ মানবধর্শী- 
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বলম্বী হইতেছেন রামচন্ত্র। ক্রমবিবর্তনবাদ স্বীকার না করিলে 
এই দশাবতারবাদের প্রচলন ভারতে আদৌ সম্ভবপর 
হইত না। 
প্রাচীন ভারতে ক্রমবিবর্তনবাদের অস্তিত্বের দ্বিতীয় প্রমাণ 

- আত্মার পরিভ্রমণ বা জন্মান্তরবাদ। এই জন্মাস্তরবাদ 
যোঁনিভ্রমণবাদে পরিণত হইয়াছিল। এই যোনিত্রমণবাদে 
দেখিতে পাই বে, আম্মা মানবদেহে অধিষ্ঠান করিবার পুর্বে বনু 
যোনি ভ্রমণ করিয়াছে। অনেক পুরাণে এই যোনিভ্রমণবাদ 
ব্যাখ্যাত হইয়াছে । বৃহৎ বিষুপুরাণে আছে £-- 

স্থাবরং বিংশতেলক্ষং জলজং নবলক্ষকং। 

কুন্মাশ্চ নবলক্ষঞ্চ দশলক্ষং চ পন্ষিণঃ | 

ত্রিংশলক্ষং পশুন।ঞচ চতুলক্ষং চ বাঁনরাঃ। 

ততে। মনুষাতাং গ্রাপা তৎ কর্মুনি সাধয়েং ॥ * 


*. ** এই শ্লোকটি এভাবে বৃহৎ বিষ্কপুরাণ হইতে শ্রীযুক্ত ভীমচগ্্র চট্ট 
পাধ্যায় কৃত *[006 1500001110 17301203 0£ [1012”তে উদ্ধৃত হইয়াছে 
(৩৩পুষ্ঠা ); কিন্তু “বিশ্বকোষ” “যোনি” শীর্ষক শব্দের অর্থ প্রদানকালে এ 
শ্লোকটী নিয্মলিখিতভাঁবে উদ্ধৃত হইয়াছে 

জলজ! নবলক্ষানি স্থাধর! লঙ্গবিংশতিঃ 

কৃময়ো রদ্রসংখ্যকাঃ পক্ষিনাং দশলক্ষকম্‌॥ 

অিংকক্ষানি পশবন্চতুলকষার্টিমানযাঃ। 

সর্বযোনিং পরিত্যঙ্বরক্মষোঁনি' ততোহভ্যগাৎ ॥ 

এই পাঠে "বানরাঃ” শব না ধাকিলেও সৃষ্টির ক্রমবিবর্তন বেশ ভালরূপই 

স্চিত হইয়াছে । “বিশ্বকোধ”ক।র শ্রীখুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্থ মহাশয় আরও কয়েক- 
খানি গ্রন্থ হইতে এই যোনিল্রমণবাদমূলক শ্লোক উদ্ধ ত করিয়া দিয়াছেন যথা £-. 
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মানবজন্ম লাভ করিবার পুর্বে প্রথমে স্থাবর (বৃক্ষাদদি ), 
পরে ক্রমশঃ জলজ (মংস্তাদি ), কৃত্ম (জলচর ও স্থলচর ), 
পক্ষী ও পণ্ড জন্মলাভ করিতে হয়। তৎপরে বানরজন্ম এবং 
বানরজন্মের পরই মানবজন্ম। এই যোনিত্রমণবাদে প্রথমে 
বৃক্ষ, ক্রমশঃ জলজ, উভজ, পক্ষী, পশু, বানর ও সর্বশেষে 
মানবের উৎপত্তির বিষয় লক্ষ্য করিয়া কেহই প্রাচীন তাঁরতে 
ক্রমবিবর্তনের অস্তিত্বের উপর সন্দেহ করিতে পারিবেন না। 
স্ধু ইহাই নহে-_আধুনিক ভূবিগ্ঞাবিশারদেরা পরীক্ষার দ্বার! 
প্রাচীন জীবকঙ্কালের (19551 ) ক্রমবিব্তনের যে বিভিন্ন স্তর 
নির্ণ্ন করিয়াছেন, তাহার পৌর্যযাপৌধধ্য উল্লিখিত যোনিভ্রমণ- 
বাদের পৌ্যাপোর্ষোর সহিত মিলে। ভূবিগ্ভাবিদেরা দেখিতে 
. পাইয়াছেন যে, পৃথিবীর সর্ধপ্রাচীন যুগের পর্বতসমূহে 
স্থাবরাস্তিংশক্লক্ষশ্চ জলজ! নবলক্ষক:। 
কৃমিজ! দশলক্ষশ্চ রুদ্রলক্ষশ্চ পক্ষিণঃ ॥ 
পশবে। বিংশলক্ষশ্চ চতুলক্ষশ্চ মানবাঃ। 
এতেযু ভ্রমণং বৃত্ব! দবিজত্বমুপজায়তে ॥ 

( কর্মবিপাক ) 
চতুরশীতি লক্ষানি চতুর্তেদাশ্চ জন্তবঃ। 
অওজ! স্বেদজাশ্চৈব উত্তিজাশ্চ জরাযুজাঃ ॥ 
একবিংশতিলক্ষানি হাগুজাঃ পরিকীর্তিতাঃ। 
স্বেদজাম্চ তখৈবোক্তা উদ্ভিজ্ঞান্তৎপ্রমাণতঃ ॥ 
জরাযুজাশ্চ তাবস্তে! মনুষ্যাদ্য।শ্চ জন্তবঃ। 
সর্ব্বেযামেব জন্ত নাং মানুষত্বং স্ুদুর্লভম্‌ | 
(গরুড়পুর।৭)। 
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কেবল মাত্র জলজ জন্তরই কঙ্কাল (যথা মন্তের কাটা) 
দেখিতে পাওয়৷ যায়, অন্ত কোন প্রকার উন্নত জীবের অস্তিত্ব 
তথায় মিলে না। ইহা অপেক্ষা আধুনিক যুগের পর্বতসমূহে 
মতস্তের সঙ্গে বেঙ কুন্তীরের মত উভচর ( জলচর ও ভূচর ) 
জন্তর কঙ্কালও প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তাহার পরবর্তী যুগের 
পর্বষ্ঠসমূহে পাখাবিশিষ্ট জন্ত ও ক্রমশঃ পক্ষীর কঙ্কাল 
আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা আধুনিক কালের মৃত্তিকার 
স্তরে ক্ষুদ্র চতুষ্পদ পশু, ক্রমশঃ বৃহৎ চতুষ্পদ জন্তর দেহাবশেষ 
দৃষ্ট হয়। এই সকল চতুষ্পদ জন্ত আধুনিক অশ্ব, গণ্ডার 
প্রতৃতি চতুপ্পদ জন্ত হইতে বহু পরিমাণে ভিন্ন। সমকালীন 
মৃত্তিকাস্তরের ভিতর বানরের হাড় প্রথম পাওয়৷ গিয়াছে। 
ভূবিগ্ভাবিদ্গণের এই পরীক্ষামূলক আবিষ্কার ভারতে যোনিভ্রমণ- 
বারের পোর্ধ্যাপোর্ধ্য সমর্থন করিতেছে । 


ক্রমবিবর্তনের সমর্থক পরীক্ষামূলক 
তথ্য নিরূপণ । 


ডারুইনের ক্রমবিবর্তনবাদ প্রচারের পূর্ববে অনেক পরীক্ষা- 
মূলক তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছিল, যাহাকে ভিত্তি করিয়া ডারুইন 
তাহার মত প্রচার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ 
ভূবিগ্তাবিদ্গণের জীবকস্কাল আবিফার ডারুইনের ক্রমবিবর্তনবাদ 
প্রচারকল্পে সহায়ক হইয়াছিল। এমন অনেক জন্তর কন্কাল 
আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহাতে প্রমাণিত হয় যে, সে. কল জন্ত 
এককালে জীবিত ছিল কিন্তু এখন পৃথিবীতে নাই। এক 
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প্রকার “পক্ষী-সরী্থপ” আবিষ্কৃত হইয়াছে; উহার আকৃতি 
পক্ষীর মত কিন্তু সরীন্্‌পের মত' দাত ও মাড়ি - জাছে। 
আমেরিকায় একপ্রকাৰ অশ্বকস্কাল পাওয়া গিয়াছে__উহার . 
খুর বিভক্ত, আর এক প্রকার অশ্বের খুর সম্পূর্ণরূপে অবিভক্ত 
অতএব বেশ বুঝ! যাইতেছে বে আধুনিক অশ্ব এই সকল মৃত 
জন্ত হইতে ক্রমশঃ জন্মলাভ করিয়াছে। ক্রান্সদেশে এক$/কার 
প্রকাণ্ড হস্তী ও গণ্ডারের দেহাবশেষ মৃত্তিকামধ্যে পাওয়া 
গিয়াছে-_-এই সকল জন্ত আধুনিক হস্তী ও গণ্ডার হইতে অনেক 
অংশে বিভিন্ন। এই সকল কঙ্কাল হইতে স্বতই প্রশ্ন উঠে__ 
কিরূপে আধুনিককালের অন্তর] পুর্ববন্তীকালের জদ্তগণের 
ংশধর হইতে সক্ষম হইয়াছে? 

জন হণ্টার ও সেন্ট-হিলেয়ার প্রভৃতি প্রাণিনিদ্যাবিদের! 
দেখান যে সমাজাতীর জন্থদের হাড়ের মধ্যে অন্ভুত এঁক্য আছে! 
মেরুদগবিশিষ্ট জন্দ্দিগের ( 5০119706৯ ) ক্ষুদ্রতম হাড়ের 
মধ্যেও পরক্য দুষ্ট হয়। দৃষরান্তম্বরূপ দেখ! যায় যে বাছুড়ের ডানা, 
শুস্তকের পাখনা, ঘোড়ার সামনে পা ও মানুষের হাতের 
গঠন প্রণালী একইবূপ, কেবল বিভিন্নকার্য্যের উপযোগী করিবার 
জন্ত কাহারও হাড় ছোট, কাহারও বৃহৎ, কাহারও ছড়ান, 
কাহারও ব! গুটান। এইরূপ এ্রক্য বশতঃ একই শ্রেণী হইতে 
ক্রমা্থয়ে এই সকল জঙস্থর স্থষ্টি সপ্রমাণিত হইতেছে। 

আবার অনেক জন্তর এমন অনেক অঙ্গপ্রতঙ্গ আছে, যাহা! 
তাহার কোনও কাঁজে লাগে না। অন্ান্ স্তন্যপায়ী জন্তদের 
€:0070001819 ) মত তিমি মাছের দত আছে বটে, 
কিন্ত সে. দাতগুলি কোন কাজে আসে না, কারণ সে মাড়ির 
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ভিতর ফুঁডিয়া যায় নাই। একপ্রকার সরীস্থপ আছে-_-তাহার 
চামড়ার ভিতর হইতে পিছনদিকে দুইাট পা দেখা যায়, কিন্তু 
সে পা মাটিতে ঠেকিতে পারে না, স্থতরাং কাজে লাগে ন|। 
এইরূপ অব্যবহা্য্য ইন্জিরগুলি উহার! অন্ান্ত স্তপ্তপারী জন্তদিগের 
নিকট উত্তব্বাধিকা রীস্থত্রে পাইস্াছে বলিয়াই বোধ হয়। 

ভম ভায়ার নামক একজন বৈজ্ঞানিক আর একট| আশ্চর্য্য 
তথ্যের উদ্ঘাটন করিয়াছেন। চতুষ্পন (07770747৩35 ) 
গ্রস্থৃতি উল্তশ্রেণীর জীবের ভ্রণ পুষ্ট হইবার আগে মহ্ম্ত 
সরীন্থপ প্রভৃতি নৈয়শ্রেণীর জীবের অপুষ্ট জরণের আকৃতির তুল্য ॥ 
যদি প্রতেক জীব আলাহিৰা করির| হট হইত তাহ। হইলে 
কুকুর প্রথমে মংস্ত, সরীশ্থপ, পক্ষীর আকৃতি পাইবে কেন 
এবং কেনই বা! অপ্রয়েজনীর ইন্দ্রিয় বা অংশগুপি ক্রমশঃ পরিত্যাগ 
করিবে? এমন কি পুষ্ট হইবার আগে মানবের ভ্রণ ও কুকুরের, 
ভ্রণ প্রার আকৃতিতে একইরূপ। 

সউদ্ভিদরাঙ্গেও এইরূপ এঁক্য ও পরিবর্তন দৃষ্ট হয়। এক 
গণভুক্ত বিভিন্ন উপগণের (9138019১) পার্থক্য এরূপ 
নিপাইয়। গিয়াছে যে ধরা কঠিন। ডারুইন দেখাইয়। দিলেন, 
সে পার্থক্য এত অল্প অল্প করিরা বাড়িয়া গিয়াছে যে প্রকার 
(%712095) এবং উপগণের (91920123) মধ্যগত পার্থক্য 
ধরা যায় না। বিভিন্ন গোলাপ গাছ একজন সতের উপগণে 
বিভক্ত করিয়াছেন, আর একজন তাহাদের মধ্য পাঁচটির বেশী, 
উপগণ খৃ'জিয়। পান নাই। আবার একশ্রেণীর উদ্ভিদ জস্তর 
মত কার্য করে। ইহারা কীটভোজী, কীটপতঙ্গ ধরিয়া 
খায়। তাহাদের পাতার উপরে কীটপতঙ্গ বসিলেই পাতাগুলি, 
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আপনি মুড়িয়া যায় এবং যেমন ভোজনের সময় ও পরে 
প্রাণীদেহের পাকস্থলীতে পাকরস বহির্গত হয়, কীটভোজী উদ্ভিদ 
হইতেও সেই প্রকারের রস বহির্গত হওয়াতে কীটগুলিকে উদ্ভিদ 
শীঘ্ইই হজম করিয়া ফেলে। এই সকল উদ্ভিদ প্রাণীরাঁজ্য ও 
উদ্ভিদরাজোর মধ্যবস্তীভাবে স্বষ্ট হইয়াছে। 

ডারুইন এই সকল তথ্য প্রায় নিশ বৎসর যাবৎ অধ্যয়ন 
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করিয়াছিলেন। কত অদংখ্য পুস্তক, সাময়িক পত্র, ভ্রমণবৃত্াস্ত 
ও প্র(ককৃতিক বিজ্ঞান সথ্ধীয় গ্রন্থ যে এই সময়ে তিনি পাঠ 
করিয়াছিলেন, তাহা ম্মরণ করিয়া নিজেই ডারুইন পরে 
আশ্চর্ধ্যান্বিত হইতেন যে, কেমন করিয়া তিনি এত পরিশ্রম 
করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাহ ভিন্ন বিভিন্ন জাতীর পায়রা 
পুধিয। গাছপালা পুঁতিয়। বিস্তর পরীক্ষা করিতেন। তাহার 
গবেষণার ফলে তিনি ক্রমশঃ ক্রদপরিবর্তনবাদের সত্যতা 
সপূর্ণরূপে উপলব্ধি করেন। কিন্তু এই তথ্য প্রকাশ করিবার 
কল্পনা তাহার মনে উদিত হয় নাই। ১৮৫৮ সালে তাহার 
বন্ধ বিখ্যাত ভূত্তন্ববিদ মার চার্লদ লান্পেলের অনুরোধে তিনি 
তাহার পরীক্ষার ফল ও সিদ্ধান্ত পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিতে 
প্রবৃন্ত হন। ইতিপূর্বে ১৮৪৪ সালে তাহার ভিত একটি 
প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়। রাখিয়াছিলেন__তাহাঁও প্রকাশ করেন 
নাই। এখন দেঁখিলেন যে তীহার পরীক্ষা ও গবেষণার ফল 
এত জমিয়! গিরাছে বে, তাহা! একথানি পুস্তকে বাহির কর! 
অসম্ভব; সেই জন্ত তিনি তীহার কিয়দংশ প্রকাশ করিতে 
মানস করিলেন। 

এই সময়ে ১৮৫৮ সালে ১৮ই জুন তারিখে তিনি ওয়ালে 
নামক আর একজন বৈজ্ঞানিকের নিকট হইতে কতকগুলি 
পাঙুলিপি প্রাপ্ত হন। ওয়ালেস মালয় দ্বীপপুঞ্জে প্রার্কৃতিক 
বিজ্ঞানের আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন এবং তাহার স্বকীয় গবেষণার 
দ্বারা তিনিও ডারুইনের উদ্ভাবিত সিদ্ধান্ত আবিষ্কার করিয়াছিলেন 
-এমন কি ছুইজনের লেখাতে স্থানে স্থানে ভাষারও মিল 
ছিল। বলা বাহুল্য ওয়ালেম ডারুইনের কার্ধ্যাবলীর কোনও 
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সংবাদ জানিতেন না। ডারুইন এই পাগুপিপিগুলি লায়েল, 
হকার প্রভৃতি তীহার বন্ধুদিগকে দেখাইলেন। তাহারা ঠিক 
করেন যে ওয়ালেম ও ডারুইন এই ছুইজনের প্রবন্ধই একসঙ্গে 
পঠিত ও মুদ্রিত হইবে। উভয় প্রবন্ধই ১৮৫৮ সালে ১লা! জুলাই 
তারিখে লিনিয়ান সোসাইটিতে পঠিত এবং এ সভার পত্রিকায় 
প্রকাশিত হয়। এই ঘটনাটি বিজ্ঞান জগতের পক্ষে &শুভ 
হইয়াছিল, কারণ এ ঘটনাটি না ঘটিলে ডারুইনের অভিমত 
কোনও কালে প্রকাশিত হইত কিন সদ্দেহস্থল। এমন কি 
১৮০০ সালে তাহার প্রবন্ধ সন্বন্ধে তিনি একথানি পত্রে তাহার 
স্ত্রীকে লিখিয়াছিলেন যে, তাহার মৃত্যুর পর ৪০০ বা ৫০* পাউগ্ড 
দিয়া একজন পুস্তক প্রকাশকের দ্বারা এই প্রবন্ধ যেন প্রকাশ 
করা হয়। 


ক্রমবিবর্তন ও প্রাকৃতিক নির্বাচন । 


১৮৫৯.সালে ২৪এ নভেম্বর তারিখে তাহার বিশ্ববিশ্রত 
ণ্উপগণের উৎপত্তি” (০৮1277010১৩ ১১০০1০১ ) নামক গ্রন্থ 
প্রকাশিত হয় এবং সেই দিনই যত কপি পুস্তক ছাপা হইয়াছিল 
(১২৫০ কপি) সমস্তই বিক্রীত হইয়া বায়। এই গ্রন্থে তিনি তার 
ক্রমবিবর্তনবাদ ও প্রাকৃতিক নির্ববাচনবাদ (10808181 5015001017 ) 
এত উদাহরণ ও পরীক্ষার দ্বারা সপ্রমাণিত করিয়াছিলেন যে 
তাহার পাগ্ডিত্যের পরিচয়ে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। 

তাহার পূর্ব ল্যামার্ক জীবজন্তদিগের গঠনপ্রণালীর সাদৃশ্ 
দেখিয়! স্থির করিয়াছিলেন যে, সমস্ত জীবজন্ত কয়েকটি আদি 
জীবজন্ত হইতে স্থষ্ট। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত না কেহ দেখাইতে 
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পারেন যে কেমন করিয়া একই গণ হইতে উৎপন্ন জীবজস্ত পৃথক 
পৃথক হইয়াছে ততদিন ল্যামার্কের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইতে 
পারে নাই।. ল্যামার্কের বিশ বৎসর পরে ডারুইন এবং 
ওয়ালেস এই বিষয়ের সদুত্তর প্রদান করেন। তাহার! দেখাইলেন 
যে “প্রাকৃতিক: নির্বাচনের ফলে” বৃক্ষাদি এবং জন্গগণের মধ্যে 
পৃথক) পৃথক উপগণের উৎপত্তি হইয়াছে। পূর্বে বৈজ্ঞানিক- 
গণের ধারণা ছিল যে প্রত্যেক প্রকারের বৃক্ষলতা ও জীবজস্ত 
বিশেষ বিশেষ সময়ে আলাহিদা করিয়। স্থষ্ট হইয়াছে এবং 
তাহাদেরই বংশধর আধুনিক কালের বৃক্ষলতা ও জীববন্তু। 
ডারুইন ও ওয়ালেম বলিলেন যে তাহা হইতে পারে না। 
যাবতীয় বৃক্ষলত! ও জীবজন্ক কয়েকটি বড় বড় গণে বিভক্ত এবং 
প্রাক্কৃতিক নির্বাচনের ফলে সেট সকল গণ হইতে বিভিন্ন 
উপগণের উৎপত্তি হইয়াছে । এই প্রাকৃতিক নির্বাচন ছুইটি 
মূলস্থত্রে বিভক্ত করা যাইতে পারে। 

*(ক) প্রত্যেক বৃক্ষলত! বা জীবজন্ক বংশ রক্ষা করিবার 
জন্ত সচেষ্ট, কিন্তু যদি সকল বীজই রক্ষিত হয় তাহা হইলে. 
উৎপন্ন সকল বৃক্ষলতা ও জীবজন্তকে স্থান বা আহার দান 
করা পৃথিবীর পক্ষে অসম্ভব। সেইজন্য যাহারা জীবনসংগ্রামে 
আম্মরক্ষা করিতে সর্বাপেক্ষা! সমর্থ তাহারাই জীবিত থাকিবে 
(9গাসথ] ০607০ 06950) বাকি সব মরিয়া যাইবে। 
ওয়ালেস গ্রণনা৷ করিয়া দেখিয়াছেন যে একজোড়া পক্ষীর যদি 
বৎদরে চারিটি করিয়া সন্তান, হয় এবং তাহাদেরও আবার 
সন্তানাদি হঈতে থাকে ও সকলগুলি জীবিত থাকে তাহা হইলে 
পনের বৎসরে একজোড়া পক্ষীর প্রায় বিশ কোটি বংশধর হইবে। 
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হাকৃসলে সেইরূপ গণনার দ্বারা সপগ্রমাণ করিয়াছেন যে একটি 
উদ্ভিদ হতে বৎসরে মাত্র পঞ্চাশটি বীজ উৎপন্ন হইলে নয় 
বৎসরে তাহার বংশধরের1 সমস্ত পৃথিবী ঢাকিয়া৷ ফেলিবে এবং 
পৃথিবীতে আর অন্ঠ বৃক্ষের জন্য স্থান থাকিবে না। এই অসংখ্য 
বংশধরের মধ্যে যাহারা সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত তাহারাই জীবিত 
থাকিবে। বলিষ্ঠ পিতার বংশরক্ষা সর্বাপেক্ষা বেশী সম্ভবপর । 
নান! প্রাকৃতিক কারণে অধিকাংশ বৃক্ষ ও জন্তর সন্তানগুলি মার 
যায়। জলবারু, কীটপতঙ্গ, সংক্রামক রোগ প্রভৃতি ইহাঁদের 
মৃত্যুর প্রধান প্রধান প্রার্কতিক কারণ। একটা দৃষ্টান্ত এখানে 
দেওয়া! যাইতে পারে। এক একটা তেঁতুল গাছের বৎসরে 
সহত্র সহঅ বীজ হয় সকলেই দেখিয়া থাকিবেন। কিন্ত 
অধিকাংশ বীজই গাছের নিচে পড়ে বলিয়া, আওতায় অধিকাংশ 
বীজের অঞ্কুরই হয় না, যেগুলি হয় তাহারা'ও মরিয়া যাঁয়। 
একস্থানে অনেক বীজ পড়িলে তাহারা আহার ন! পাইয়া 
অধিকাংশ মরিয়া! যায়। উচ্চ পর্বতে, বরফের দ্বারা আবৃত আর্িক 
মহাদেশে বা মরুভূমিতে অনুপযোগী জলবাধুর ভন্ত বৃক্ষলতা জন্মে 
না, জীবজন্তর সংখ্যাও খুব কম। মানুষের সন্তান জননের ক্ষমতা! 
কম, কিন্তু পচিশ বৎনরে মানবের সংখ্যাও দ্বিগুণ বর্ধিত হয়। 

(খ) সন্তানগণ পিতামাতার দৈহিক গঠন উত্তরাধিকারী- 
সুত্রে প্রাপ্ত হয়। কিন্তু বীজের তারতম্যে কোনও দুইটি সন্তান 
একরূপ হয় না। নানা! প্রাকৃতিক কারণে এক একটি বৃক্ষলতা! 
বা জীবজন্তর কোনও বিশেন ইন্দ্রিয় ঝ| ইন্দ্রিয় সামান্ত পরিবর্তিত 
হয় এবং তাহা ক্রমশঃ বংশধরদিগের মধ্যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ব 
হাস পাইতে থাকে । 
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নানা প্রাকৃতিক কারণে এইরূপে একই গণ হইতে 
বিবিধ উপগণের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এইরূপ উপগণের 
উৎপত্তি যে সম্ভব তাহা আমরা পঞ্তপক্ষী পালনে মানব 
কর্তৃক নির্বটচনে (51600071781 ) স্পষ্ট দেখিতে পাই। 
ধাহারা পায়রা পোষেন তাহারা জামেন যে বিবিধ জাতীয়, 
পায়রধুকে একত্র রাখিয়া কত বিচিত্র রকমের পায়রার 
উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই সকল পায়রার কোন জাতির 
ঝুঁটি খুব বড় ও চিক্লণ, কাগারও পাখা খুব বিস্তৃত, 
কাহারও ঠোট বড় বা! ছোট, কেহ বা দুরে উড়িরা যাইতে 
পারে, কেহ পারে না। এই সকল বিবিধ জাতির পায়র! 
পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে বে, তাহাদের দেহের হাঁড়ের 
ও অন্তান্ত ইন্দ্রিয়ের অনেক তারতম্য হইয়। গিয়াছে। নির্বা- 
চনের দ্বারা গৃহপালিত কুকুরের মধ্যে নিউফাউল্যাণ্ড জাতীয় 
স্বৃহৎ কুকুর হইতে গ্রাম্য ক্ষুদ্র খেঁকি কুকুর পর্যন্ত দেখিতে 
পাওয়া! যার়। মান্য এইরূপ নির্বাচন করিয়া অশ্ব, গো, 
মহিষ প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় জন্তর মধ্যে বিবিধ উপগণের 
উৎপাদন করিতে সমর্থ হন। ঘোড়া ও গাধার সহবাসে খচ্চর 
নামক উপগণের উৎপত্তির কথা সকলেই জানেন । 

যখন দেখিতে পাঈতেছি যে, মানুষ অন্ন সময়ের মধ্যে 
নির্বাচনের দ্বারা বিবিধ উপগণের স্থ্ি করিতেছেন, তখন 
প্রক্কতি. যে যুগধুগান্তর হইতে গণ হইতে উপগণ, উপগণ 
হইতে উপগণের স্থষ্টি করিবে তাহাতে বিচিত্র কি? মানব 
অল্প সময়ের মধ্যে উপগণে যখন এত পরিবর্তন করিতে সক্ষম 
তখন প্ররুতি নির্বাচনের দ্বার! ক্রমশঃ উপগণের মধ্যে কৃত 
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বৃহৎ পরিবর্তন করিতে পারে তাহা অনায়াসে বুঝা যায়__ 
এত পরিবর্তন সম্ভবপর যে ক্রমশঃ উপগণগুপি একেবারে 
স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত হইতে পারে। এইরূপ নির্বাচন ও 
ক্রমবিবর্ভনের দ্বার! পৃথিবীর অসংখ্য প্রকারের জীবজন্ত ও 
বৃক্ষলতার উদ্ভব সম্ভবপর হইয়াছে। : 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে নান! জ্ঞাত ও অজ্ঞাত উপায়ে 
প্রকৃতি নির্বাচনের দ্বারা উপগণের স্থষ্টি করিতেছেন। এইরূপ 
কয়েকটি উপায় এস্থলে লিপিবদ্ধ হইল। 


পারিপার্থিক অবস্থা । 
( বিঞ] ১0100001005 ) 

মনে করুন এক স্থানে ব্যাঘ্রের দল আছে এবং 
তাহাদের প্রধান আহার হরিণ। এস্থলে এই সকল ব্যাঘ্রের 
মধ্যে যাহারা খুব দ্রুতগামী তাহারাই হরিণ বধ করি! 
সেই আহারের দ্বারা বাঁচিয়া থাকিবে। এইরূপ দেশে 
দ্রুতগামী লম্াকৃতি ক্ষীণতন্থ ব্যাত্ইই প্রকৃতির নির্ববাচনফলে 
'দেখিতে পাওয়! যাইবে, অন্ত জাতীয় বাঘ দেখিতে পাওয়া 
যাইবে না। শীতদেশের জীবজন্ত বা বৃক্ষলতা গ্রীম্মপ্রধান দেশে 
আনীত হইলে, যেগুলি বাঁচিবে, তাহাদের অনেকগুলি নৃতন 
স্থানের ও জলবায়ুর উপযোগী হইতে চেষ্টা করিবে। 
তাহারা কোন কোনও স্থলে নূতন উপগণে পরিণত হইবে। 
অনেকে পাহাড়ে বেলগাছ দেখির৷ থাকিবেন__দেখিতে ছোট, 
শক্ত ও সাধারণ বেলগাছ হইতে কতক পরিমাণে ভিন্নাকৃতি। 
সমতল ক্ষেত্রজাত বেলের বীচিই পাহাড়ের উপর পক্ষীর দ্বারা 
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নীত হওয়াতেই এই গাছের উৎপন্তি, কিন্তু পাহাড়ে যেরূপ 
খাগ্ধ মিলে সেই খাগ্ছের এবং তথাকার জলবায়ুর উপযোগী 
হইবার চেষ্টায় বৃক্ষট কিয়ৎপরিমাণে ভিন্নাক্কৃতি হইয়াছে। 
এইরূপ স্থান ব! জলবাধুর দরুণ এক এক স্থানের, বিশেষতঃ 
সমুদ্র মধ্যস্থ দ্বীপের বৃক্ষলতা ও জীবজন্তু অনেক পরিমাণে 
স্বতন্ণ। প্রাকৃতিক নির্বাচন যে কত জটিল তাহা নিয়লিখিত 
উদাহরণ হইতে বুঝ যাইবে। বিলাতে হার্টইস্‌ ও ডাচ 
কভার নামক ছুইটি উদ্ভিদ আছে। মক্ষিক! ও কীটপতঙ্গের দ্বার! 
উদ্ভিদের পুং-ফুলের রেণু স্ত্রী-ুলে আনীত হইলে সেই সঙ্গমে 
বীজ উৎপন্ন হয়। উপরোক্ত ছুইটি ফুলে অম্বল-বী নামক 
মক্ষিকাই সঞ্চরণ করে। কিন্তু ইছুরে এই মক্ষিকার বাসা 
ভাঙ্গিয়৷ ফেলে, অপরদিকে বিড়ালে ইছর ধরিয়া খার। যে 
প্রদেশে বিড়াল বেণী, সেইখানে ইছুরের সংখ্যা কম, 
মক্ষিকার সংখ্যা বেণী এবং সেইজন্ত ফুলও সেখানে বেশী 
ফুটিবে। আবার বিড়ালের সংখ্যা যেখানে কম, সেখানে 
ইছুর বেশী, সেইজন্ত মর্ষিক কম, ফুলও কম ফুটিবে। 
অতএব কোনও প্রদেশে উপরোক্ত ছুই জাতীয় ফুলের সংখ্যা 
সেইস্থানের বিড়ালের সংখ্যার উপর নির্ভর করিতেছে। 


ইন্দ্রিয়বিশেষের ব্যবহার ও অব্যবহার। 
(059 100 01556 ০1 18105 ) 


অনেক ইন্দ্রিয় অব্যবহারে ক্রমশঃ নষ্ট হইয়া যায় ও 
ব্যবহারে পরিবর্তিত হয়। যেহইন্দ্রিয় কার্যোপযোগী (8১৫1) 
তাহাই স্থায়ী হয়। ইহার প্রধান দৃষ্টান্ত আমরা গৃহপালিত পণ্ড 


১৮৩৬ বৈজ্ঞানিক জীবনী 


পক্ষীতে পাই। একই জন্ত বন্ত অবস্থায় 'ও গৃহপালিত অবস্থায় 
পৃথক হয় এবং তাহাদের বংশধরগণও আরও পৃথক হইয়! 
পড়ে। বন্য কুকুট, পাতিই।স, রাজহাস প্রভৃতি পক্ষী বেশ উড়িতে 
পারে, গৃহপালিত অবস্থায় তাহাদের উড়িবার প্রয়োজন 
হয় না-_সেইজন্য ক্রমশঃ তাহাদের পাখার হাড়গুলি এইবপ 
পরিবন্তিত হ্ইয়! যায় যে, তাহাদের বেণী দূর উড়িয়৷ যাইধার 
ক্ষমতা চলিয়া যায় এবং তাহাদের সন্তানগণ আর উড়িতে 
পারে না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপে পক্গীদ্দিগকে প্রাণভয়ে উড়িতে হয় 
না বলিয়, পাখাধিহীন বা অল্প পাখাবিশিষ্ট পক্ষীও দু 
হয়। গৃহপালিত অনেক পশ্তর কানগুলি নিম্নদিকে বাঁকান, 
কিন্তু বন্য অবস্থায় তাহাদের কান সোজা দেখা যায়। 
গৃহপালিত অবস্থার তাহারা তেমন ভয় আদৌ পায় না এবং 
সেইজন্য কান খাড়ার অভ্যাস পরিত্যাগ করাতে তাহাদের 
কানের হাঁড়গুলি এরূপ পরিবন্তিত হইয়া যায় যে, কানগুলি 
দোমড়ান অবস্থাতেই স্বভাবতঃ থাকে । তাহাদের সন্তানগুলি 
উত্তরাধিকারসত্রে এইরূপ দোমড়ান কানবিশিষ্ট হই থাকে। 
গুবুরে পোকার (1)০৩1০১) চরিবার সমর পাগুলি প্রায়ই 
ভাগ্গিয়! যায়, নেইজন্ত তাহাদের সন্তানগুলিতে ক্রমশঃ 
পা লোপ পাইয়া যাপ্ন। ওয়ালটন নামক একজন সাহেব 
একস্থানে দেখিরাছিলেন যে, ৫৫০ প্রকার গুবুরে পোকার 
মধ্যে ২০০ পোকার ডানা এত ছোট হইয়া গিরাছে যে, 
তাহারা উড়িতেই পারে না। এইরূপ অনাবশ্যক ইন্দ্রিয়ের 
'অব্যবহার 'ও আবগ্তক ইন্ত্রিরের বুল ব্যবহার বিবিধ উপগণণ 
উৎপাদনের সহায়তা করে। 


ডারুইন ১৮৭ 


সুন্দর সুন্দর ফুলের যে বিচিত্র রং দেখিতে পাই, তাহা 
কেবল মানবের চক্ষুর আনন্দোৎপাদন করিবে বলিয়! 
স্থজিত হয় নাই, সেই বিচিত্র বং উদ্ভিদের জীবন ও 
ংশরক্ষার জন্ত বিখেব ভাবে প্ররোজনীর বলিরা সৃষ্ট 
হইয়াছে। ফার, ওক, আ্যাশ, ঘাস প্রভৃতি যে সকল 
উদ্ভিদের বীজ বাবুর সাহায্যে উৎপন্ন হয়, তাহাদের ফুল 
রঙ্গিন হয় না। কিন্তু যে সকল উদ্ধিদের ফুলের রেণু 
বহনের জন্য মক্ষিকা বা কীটপতক্ষের সাহায্য প্রয্নোজন, 
উহাদ্দিগকে আকৃষ্ট করিবার জন্ত সেই সকল ফুলের রং 
বিচিত্রবর্ণের হইয়। থাকে । আম, আপেল, পেঁপে প্রভৃতি 
বিবিধ পক ফলের বিভিন্ন রংও সেই সকল বুক্ষলভার বংশ- 
রক্ষার জন্ত প্রয়োজনীর। পক্ষী ও জন্তগণ তাহাদের 
ফলের রঙের দ্বার! প্রথমে আকৃষ্ট হইবে বলিরা তাহাদের 
অত রং। এইরূপ প্রাকৃতিক নিব্বাচনের ফলে অনেক 
জন্তর পুরুষগাতির বিচিত্র বর্ণের পাখ! 'আছে, পুরুষ সিংহের 
কেশর আছে, ময়ুরের প্যাথম আছে, মোরগের ঝুটি 
আছে, কিন্তু এই সকল জন্তর স্ত্রীজাতির এরূপ নাই। পুরুষ 
জন্তদের এই দৌন্দধধ্য তাহাদের রংশরক্ষার কল্পে প্রয়োজনীয়। 
রূপ দেখাইয়া! পুরুষ-জন্ত ভ্ত্রী-জন্তর মন তুলাইয়৷ তাহাদিগের 
সহিত সখ্য স্থাপন করে। আবার অনেক পক্গীর স্ত্রী ও 
পুরুষজাতি-_ছুইয়েরই পক্ষের মৌন্র্ধ্য আছে। দে মৌনদর্য্য 
্ত্ীপক্ষির! পুরুষের নিকট যৌননির্বাচনের (৩এ| 501-00101) 
দ্বার! উত্তরাধিকারীস্ত্রে পাইয়াছে। 

এইরূপে দেখ! যায় যে, জীবনসংগ্রামে জরী হইবার জন্ত 
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প্রত্যেক ইন্্িয়ের এক একটা! প্রয়োজনীয়ত। আছে। যে ইন্জিয 
জীবনযাত্রার পক্ষে অপ্রয়োজনীয় তাহ! ক্রমশঃ পরিবন্তিত 
হইতে থাকিবে এবং নূতন উপগণের স্থষ্টি হইবে। 


জারজনন। 


(117061009551105 ) 


বিবিধ প্রকারের বৃক্ষলতা ব! পশুপক্ষীর মধ্যে জারজননেও 
উপগণের উৎপত্তি হইয়া থাকে । অবশ্য সকল প্রকার বৃক্ষলত! বা 
পশুপক্ষীর মধ্যে জারজনন আদৌ সম্ভবপর নহে। পূর্বে অনেক 
বৈজ্ঞানিকের বিশ্বাস ছিল বে জারজননের দ্বার! উৎপন্ন সম্তানগণের : 
আর সন্তান হয় না। ডাঁরুইন দৃষ্টান্তের দ্বারা দেখাইয়াছেন 
যে এই সিদ্ধান্ত অনেকস্থলে সত্য নহে। উপরন্ত অনেক 
স্থলে জারজননের দ্বারা সন্তান আরও বেশী সবল ও সতেজ 
হয়। বুক্ষলতাদের মধ্যে এই জারজনন কীটপতঙ্গ কর্তৃক 
রেণু বহনের দ্বারা সঞ্চাধিত হয়। ডারুইন দেখিয়াছেন যে, 
বিভিন্ন প্রকারের কপি, মুলা, পেয়াজ ও অন্তান্ত সবজী 
একসঙ্গে পু'িয়। তাহাদের প্রত্যেকের বীজ সংগ্রহ করিয়া 
সেই বীজ হইতে সবজী উৎপন্ন করিলে তাহাদের অনেক- 
গুলি পরিবন্তিত হয়। তিনি এইরূপে ২৩১টি কপির চার! 
রোপণ করিয়া দেখিলেন যে মাত্র ৭২টি চারা ঠিক আছে, 
বাকি চারাগুলি হইতে উৎপন্ন ফুল কতক পরিমাণে পৃথক 
হইয়। গিয়াছে। শশক ও খরগোসের সংযোগে যে জার উৎপন্ন 
হয় তাহা বন্ধ্য (5001119) নহে, শশক বা খরগোসের 
ংঘোগে তাহার বহু সন্তান হইয়া থাকে। সাধারণ 


ভারুইন ১৮৯ 


রাজহাস ও চীনদেশীয় রাজহাসকে প্রাণীবিষ্ভাবিশারদের! বিভিন্ন 
গণে ফেলিয়াছেন, তাহাদের সঙ্গমে যে জার উৎপন্ন হয় 
তাহারও সন্তান উৎপাদনের যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। গৃহপালিত 
বিবিধ প্রকারের পায়রা, কুকুর, গরু, মহিষের মধ্যে স্ত্রী 
ও পুরুষের সংসর্গে যে সন্তান হয় তাহ। আদৌ বন্ধ্য নহে। 
এইরূপ জারজননের দারা বৃক্ষলতা ও পশুপক্ষীদের মধ্যে 
অনেক প্রকারের উপগণের উদ্ভব সম্তবপর হইয়াছে। 

এইরূপ নান! জ্ঞাত 'ও অজ্ঞাত কারণে প্রকৃতি নির্বাচন 
করিয়া একই গণ হইতে উপগণের সৃষ্টি করিয়াছেন ও 
করিতেছেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ল্যামার্ক স্বীকার 
করিয়াছেন যে পশ্তপক্ষীগণ কয়েকটি আদি জন্ত হইতে 
উৎপন্ন । কিন্তু তাহার মত গ্রাহ্থ হয় নাই, তাহার কারণ, 
তিনি দেখাইতে পারেন নাই যে কেমন করিয়া একই গণ 
হইতে বিধিধ পশুপক্ষীর উদ্ভব সম্ভবপর হইয়াছে । ডারুইন 
এই প্রশ্নের সমাধান করিলেন--প্রাক্কৃতিক নির্বাচনের দ্বার] 
ক্রমশঃ জীবজন্ত ও বৃক্ষলতার মধ্যে এত পার্থক্য সম্ভবপর 
হইয়াছে। তিনি দেখাইলেন যে, উপগণের আর পরিবর্তন 
হয় না, তাহার! চিরস্থায়ী (100770121৩ )--এই মত ভ্রান্ত । 
আবার কতকগুলি ক্ষুদ্র উপগণের যাহা গণ, তাহাই আবার 
বৃহত্তর গণের উপগণ। এইরূপে ডারুইন সিদ্ধান্ত করিলেন 
ষে পশ্তপক্ষী এই ক্রমবিবর্তনৈর ফলে চারি পীচটি বৃহৎ গণ 
হইতে উৎপন্ন এবং বৃক্ষলতাও তদ্রপভাবেই স্থষ্ট । 

ডারুইনের এই মত প্রথমতঃ কেহই গ্রাহথ করিলেন ন|। 
যিনি একটা বড় রকমের নৃতন কথা প্রথম বলেন, তিনি 
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পাগলই ত বটে। ডারুইনও প্রথম প্রথম অনেক গালি 
খাইলেন। ক্রমশঃ লায়েল-প্রমুখ বিখ্যাত ভূবিগ্ভাবিৎ, হাকৃসলে 
প্রমুখ প্রাণীবিষ্ঠাবিৎ, হুকারের মত উদ্ভিদবিগ্ভাবিদেরা তাহার 
মত গ্রহণ করিলেন। আধুনিক কালে ডারুইনের প্রাকৃতিক 
নির্বাচন, পারিপার্থিক অবস্থা প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে মত 
অনেক পরিমাণে পরিবপ্তিত হইয়াছে, কিন্তু ক্রমবিবর্তনের দ্বার! 
বৃক্ষলতা ও জীব স্থৃষ্টি সম্বন্ধে ডারুইন যে মত প্রচার করিয়াছেন, 
তাহা অটুট আছে। তাহার সিদ্ধান্ত প্রত্যেক বিজ্ঞানকে 
অনুপ্রাণিত করিয়াছে। দেই সিদ্ধান্তের সত্যতা নিরূপণ 
করিবার জন্ত কত বৈজ্ঞানিক কত নূতন পরীক্ষা করিয়াছেন 
এবং সেই সকল পরীক্ষার দ্বারা ভুঁবিগ্থাঃ উদ্ভিদবিদ্যা ও 
প্রাণিবিগ্ঠা বুল পরিমাণে উন্নত হুইয়াছে। 


মানবের উৎপত্তি। 
(1)650017% 01 1181] ) 


ডারুইন বৃক্ষলতা৷ ও পশুপক্ষীদের জন্মবৃত্তান্ত তাহার “উপগণের 
উৎপত্তি” নামক গ্রন্থে আলোচনা করিয়াছেন। মানব শ্রেষ্ঠ 
জীব, সেইজন্য তাহার উৎপত্তির বিষয় একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থে 
আলোচনা করিয়াছেন। তিনি দেখাইতেছেন যে মানব জীবের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইলেও মানব অন্তান্ত জীব হইতে একেবারে 
স্বতন্ত্র নহে। 

প্রথমতঃ__ মানবের দৈহিক গঠন অন্তান্ত উচ্চশ্রেণীর জীবের 
দৈহিকগঠন হইতে একেবারে পৃথক নহে। মানবশরীরের 
হাড়, পেশী, গ্গাযু, রক্তস্থলী প্রভৃতি বানর, বাছুড় বা সিল 


ডারুইন ১৯১ 


মংদ্যের এ সকল ইন্দ্িয়ের সহিত তুলনীয়। হাক্সলে প্রভৃতি 
বৈজ্ঞানিক প্রমাণ করিয়াছেন যে, জীবের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ মন্তিক্ষের 
গঠন প্রণালীর সহিত বানরজাতীয় জীবগণের মস্তিষ্কের গঠন 
প্রণালীর অনেক সাঘৃগ্ত আছে, তবে এ সাদৃশ্ত একেবারে 
সম্পূর্ণ নহে, তাহা হইলে বানর ও মানবের বুদ্ধিবৃত্তি সমান 
হইন্। দৈহিক গঠনে সাধারণ বানর, সিম্পাঞ্জি, ওরাং 
প্রভৃতি বানর জাতীয় জীবের সহিত মানবের দৈহিক গঠনের 
সাঘৃশ্ত সব চেয়ে বেশী। 

অপুষ্ট ভ্রণাবস্থায় কুকুর প্রভৃতি মেরুদণ্ডবিশিষ্ট জীবগণের 
ভ্রণ হইতে সহজে মানব-ভ্রণের পার্থক্য অনুমিত হয় 
না। ক্রমশঃ একই প্রকার ইন্দজ্িয় হইতে পক্ষীর ডানা ও 
পা এবং মানুষেরও হাত ও পা বাহির হয়। ভ্রণের 
পরিণতির সময়ই এই সকল জীবের পার্থক্য অন্থভূত হয়। 
এইরূপ কথা অনেকের নিকট আশ্চর্য্য ঠেকিবে, কিন্তু ইহা 
মম্পূর্ণ পরীক্ষামূলক সত্য । 

বুদ্ধিবৃত্বি ও বিবিধ মানসিক ক্রিয়ার দ্বারা মানব অবশ্ঠ 
অন্তান্ত জীব হইতে অনেক শ্রেষ্ঠ, কিন্ত অন্তান্ত জীবের যে 
বুদ্ধিবৃত্তি নাই বা তাহারা ভালবাদিতে, রাগিতে, কৃতজ্ঞ! 
প্রকাশ করিতে, অনুকরণ করিতে, প্রতিশোধ লইতে বা 
ভাবিতে একেবারেই জানে না এমন নহে। ছুই একটি 
উদাহরণ এস্থলে প্রদত্ত হইল। কুকুরের প্রভুভক্তি সর্বজন- 
বিদিত। চক্রবাক চক্রবাকীর দাম্পত্য-প্রেম কবিকল্পনা নহে, 
সম্পূর্ণ সত্য। জননীর সন্তানের উপর ন্পেহ যেমন মানৰ 
সমাজে দেখা যায়, জীবজগতেও ঠিক সেইরূপই দৃষ্ট হয়। 
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বতসহারা৷ গাভীর করুণ রোদন ধিনি শুনিয়াছেন তিনি একথা 
অস্বীকার করিবেন না। অনুকরণ করিবার প্রবৃত্তি ও ক্ষমতা! 
অনেক পশুতে দৃষ্ট হয়। ময়না বা কাকাতুয়া প্রাধাকক্চ” 
পড়ে, বানরে সাষ্টাঙ্গে সেলাম করে, বিবিধ জন্ততে 
বিবিধ মানবোচিত ক্রীড়া প্রদর্শন করে। পশুদের যে 
চিন্তা করিবার ক্ষমতা আছে তাহারও প্রমাণ পাওয়া ফায়। 
চিড়িয়াখানায় হাঁতীর নিকট কোনও প্রিনিস ফেলিয়৷ দিলে 
উহা! শুড়ের দ্বারা না৷ পাইলে জিনিসের 'অপর পারে বানু 
নিঃসরণ করিতে থাকে যাহাতে বাধুর দ্বার তাড়িত হইয়া 
জিনিসটা তাহার আয়ত্তে আইসে। একজন সাহেব ভায়েনা 
সহরে দেখিয়াছিলেন যে, একটি ভন্লুক নিকটবর্তী জলে এক- 
টুকরা রুটি তাসিতে দেখিয়া! তাহা পাইবার জন্ত থাবা দিয়া 
একটি ছোট নালা কাটিয়া জল ও তাহার সঙ্গে রুটির 
টুকরাও নিকটে আনয়ন করিয়াছিল। 

ডারুইন জীবজন্তদিগের এইরূপ বুদ্ধিবৃত্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে 
বিস্তর উদাহরণ দিয়াছেন। বানর জাতির বুদ্ধিবৃত্তি . মানবের 
ুদ্ধিবৃত্তির অতি নিকট। অনেকে মনে করেন, মানুষই কেবল 
অন্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করে, কিন্তু ঠিক তাহা নহে। বন্য সিম্পাঞ্রি 
পাথরের দ্বারা ফল ভার্গিয়। তাহার ভিতরের শশাস খায়। 
রেংগার নামক এক সাহেব একটি বানরকে এইরূপ শক্ত 
কাচা তাল ভাঙ্গিয়া তাহার রস খাইতে শিখাইয়াছিলেন। 
হাতীরা, গাছের ভাল ভাঙ্গিয়া, মাছি তাড়াইতে .থাকে।' 
একবার এবিপিনিয়া দেশে একটি পার্বত্য পথে কোবার্ 
গোথার ডিউকের সহচরের। পর্বতের উপরিস্থিত একদল বানরের 
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প্রতি গুলি করিতেছিলেন। বানরের! তখন একজোটে তীহাদেক 
উপর মানুষের মাথার মত বড় বড় প্রস্তরথও ফেলিয়! তীহা- 
দিগকে পলায়নে বাধ্য করিয়াছিল। স্মৃতিশক্তি প্রভৃতি উচ্চ 
মানসিক বৃত্তিও কতক কতক পরিমাণে জন্তদের মধ্যে আছে। 
ডারুইনের একটি পোষা কুকুর ছিল। তিনি ইচ্ছা করিয়া, 
উহাকে পাচ বৎসর বাঁধিয়া রাখার পর একদিন তাহার, 
নিকট প্রত্যাগমন করিলে প্রথম কুকুরটা তীহাকে চিনিতে. 
পারিল না) তাহার পর হঠাৎ 'তাহার স্মরণ হওয়াতে. 
ডারুইনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ পূর্বেকার মত আসিতে লাগিল। 
অবশ্য ভাষা মানবকে উচ্চতম জীব কারয়।৷ রাখিয়াছে। তবে, 
জন্তদিগের মধ্যে ভাষার যে প্রচলন একেবারে নাই তাহা 
নহে। বিবিধ প্রকারের শব্দের দ্বারা তাহারা মনোভাব, 
প্রকাশ করে। তাহাদের ক্রোধ ও ত্রন্দনের ভাষা যে স্বতুত্ত্ 
তাহা বেশ বুঝা যায়। অবন্ত মানব যেরূপ তাহার সকল! 
ভাৰই ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারে জন্তরা তাহা পারে না। 
মানবের লিখিবার শক্তি চর্চ। ও আলোচনার. ফলে। ইহার. 
বলে তাহার। পণ্ড হইতে বহু উচ্চে, কিন্তু অসভ্যজাতিদের/ - 
লিখিত ভাষা! নাই। 

সৌন্দধ্যজ্ঞান যে মানব সমাজেই নিবদ্ধ তাহা নহে।' 
অন্যান্ত অনেক জন্ততে তাহা! সম্পূর্ণরূপে বিগ্কমান। ময়ুরের 
সুন্দর পাখা ময়ূরীর পছন্দের জন্ত, মানবের চক্ষুরিক্জরিয়ের 
তৃপ্তির জন্ত নহে। অনেক পুংপন্ষী স্ত্ীপক্ষীর মনোরঞরনার্থ 
বিবিধ প্রকারের গান করিয়া থাকে। মানবের মধ্যে এই: 
সৌন্দরয্যজ্ঞান ও সঙ্গীতপ্রিয়তা যে সমান নহে, তাহার প্রমাণ 
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অসভাজাতির বিচিত্র পরিচ্ছদ ও বেশভৃষ। সভ্যজাঁতির নিকট 
আদৌ প্রিয় নহে। সকল জাতির সঙ্গীত প্রণালী আদৌ এক 
নহে। 

ভগবানে বিশ্বাম অনেকে মানবজাতির নিজন্ব পার্থক্য বলিয়া 
স্বীকার করিয়াছেন। এই বিশ্বীস যে মানবের অনিবাধ্য প্রবৃত্তি- 
মূলক তাহা নহে, কারণ *ভারুইন ভ্রমণকারীদিগের ভ্রমণবৃত্তান্ত 
হইতে দেখাইয়াছেন যে অনেক অসভ্যজাতিদের মধ্যে ভগবানে 
বিশ্বাস নাই। ভগবানে বিশ্বান ও ধর্ম মানবজাতির উন্নতি ও 
শিক্ষার সহিত ক্রমশঃ মানব সমাজে স্থান পাইয়াছে। 

পশুপক্ষীদিগের মধ্যেও সামাজিক বন্ধন কতক পরিমাণে 
দেখিতে পাওয়া যায়। বাহার! শিকার করেন তাহার! জানেন 
যে বৃহৎ নদীর চড়ে একসঙ্গে হাজার হাজার রাজহাস,- 
পাতিহাস, পায়রা, চক্রবাক বাস করে। বানরেরা যখন 
বাগান লুট করিতে যায় তখন তাহারা সাধারণতঃ একজন 
দলপতির আদেশে কার্ধ্য করিয়া থাকে। একই পালে গরু, 
ভেড়া, ছাগল চরিতে অনেকেই দেখিয়াছেন। 

এইরূপে ডারুইন দেখাইয়াছেন যে শরীরের গঠনপ্রণালী, 
বুদ্ধিবৃত্তি ও মানসিক ক্রিয়াতে মানব অন্তান্ত জন্ত হইতে 
একেবারে স্বতন্ত্র নহে। উচ্চ মানসিক বৃত্তি মানব সমাজে 
শিক্ষা ও সভ্যতার দরুণ খুব বেশী পরিমাণে বদ্ধিত হওয়াতে 
মানবকে 'এত উচ্চ জীব বলিয়৷ প্রতীয়মান হয়; নহিলে 
আফ্রিকার অনেক অসভ্য মানব জাতি ও উচ্চশ্রেণীর বানর 
জাতিতে বিশেষ তফাৎ একটা নাই বলিলেও চলে। সেইজন্য 
ডারুইন বলিয়াছেন যে, পৃথিবীতে মানবই প্রথম জীবরূপে 


উৎমর্গ 


উচ্চশিক্ষা বিস্তারের জন্য 
ও 
বঙ্গনাহিত্যের পুষ্টিকল্পে 
দানে মুক্ততস্ত 


কাঁশিমবাজারের মাননার 
মহারাজ। শ্রীযুক্ত মণীব্দরচন্্র নন্দী বাহাদুরের 


কৃরকমলে 
্রন্থকারের আন্তপিক শ্রদ্ধার 
নিদশনস্বূপ 
এই ক্ষুদ্র গ্রন্থথানি গ্রন্থকার কুক 
সাদরে 


অপ্পিত হইল। 


ভূমিকা 


, এই গ্রন্থথানিতে আমি একদিকে সুশ্রুত, নাগার্জুন, 
আর্ধ্যভট্ট প্রস্তুতি প্রচীন ভারতীয় ও গেলিলিও, নিউটন 
প্রভৃতি ইউরোপীর বৈজ্ঞানিকগণের জীবনবৃত্তান্ত ও বৈজ্ঞানিক 
গব্ষণার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দ্বার চেষ্টা করিয়্াছি। ইউরোপীয় 
বৈজ্ঞনিকগণের জীবনবৃত্তান্ত ও কার্যাবলী সুবিদিত কিন্তু 
প্রাচীন ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণের কার্যাবলী ন্বল্পবিদিত ঝা 
অন্ঞাত। সেই কারণে এই ছুই শ্রেণীর বৈজ্ঞানিকগণের 
জীবনবৃত্তান্তের লিখনপদ্ধতির মধ্যে একটু বিভিন্নতা পরিদৃষ্ 
হইবে। ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণের জীবনবৃত্তান্তগুলি একটু 
অসরল হইয়! গড়িয়াছে। 

যেমন কবিতা! সম্যক বুঝিতে হইলে কবিকে জানা আবশ্তক, 
সেইরূপ কোনও বৃহৎ বৈজ্ঞানিক সত্য সম্যক বুঝিতে হইলে 
উহার আবিষ্কারককে জানা উচিত। কিরূপে তিনি ক্রমে 
ক্রমে সেই সত্য নিরূপণ করিতে সমর্থ হইলেন তাহার বর্ণনা 
কেবল কৌতুহলোদ্দীপক নহে, প্রকৃত বৈজ্ঞানিক শিক্ষার 
উপাদানও বটে। সেইজন্ত প্রত্যেক বৈজ্ঞানিকের জীবনবৃত্বান্ত 
আলোচনা করিবার সময় ঠাহার প্রত্যেক খুঁটিনাটি, ছোট 
ছোট বৈজ্ঞানিক গবেষণার পরিচয় দিতে প্রয়াস পাই নাই; 
যে বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কারের জ্ন্ত তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ 
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'সেই সত্য কিরূপে তিনি ক্রমশঃ উপলদ্ধি করিতে সমর্থ হইলেন 
তাহার, বিষদ পরিচয় দিতে চেষ্টা করিয়াছি। 

এই গ্রস্থখ/নিতে নাত্র কয়েকজন নৈষ্ঞানিকের কার্যাবলীর 
পরিচয় আছে। ইহার দ্বিতীয় ভাগে ব্রঙ্গগুপ্ত, বরাহমিহির, 
ভাসঙ্করাচার্ধ্য গ্রভৃতি ভারতীয় ও জন ওয়াট, লিনিয়স, ওয়ালার, 
কেলভিন গ্রন্ৃতি ইউরোপীয় বৈজ্ঞাশিকগরণ্ণের জীবনবৃণ্তাঙ্ত 
লিখিবার ইচ্ছা আছে। 

গ্রন্থথানির একটা ছোটগোছের নাম রাখিবার ছগ্ঠ 
“বৈজ্ঞানিক জীবনী” নামকরণ করিয়াছিল্লাম। কয়েকজন বন্ধু- 
বান্ধব বলিতেছেন যে নামটা “বৈজ্ঞানিক-জীবনী” হইবে, কারণ 
তাহা না হইলে “বৈজ্ঞানিক” শব্ট! পজাবনীশ্র বিশেষণ হইয়া 
গড়ে। তীহাদের আপন্তিই ঠিক। যদি কোনোও কালে এই 
পুস্তকের দ্বিতীর সংস্করণের আবগ্যক হয় তাহা হইলে ভন্তান্য 
ংশোধনের সহিত এই ভূলটিও সংশোধিত হইবে। 

এই গ্রন্থথানি গত ঢুই বৎসর ধরিয়া “ভারতী” পত্রিকায় 
প্রকাশিত হইরাছে। প্ভারতী*র মাননীয় সম্পাদিকা! শ্রীমতী 
স্বর্ণকুমারী দেবী গ্রন্থের তাবৎ ব্রকগুলি আমাকে দীন করিয়| 
বাধিত করিয়াছেন। পুনশ্চ আহ্লাদের সহিত স্বীকার করিতেছি 
বে কাণীমবাজারের মাননীয় মহারাজ! শ্রীযুক্ত মীব্রচন্ত্র নন্দী 
বাহাছুর এই পুস্তক প্রকাশের জন্ত অর্থনাহাধ্য করিয়াছেন। 


রাজসাহী 
| ভ্রীপঞ্চানন নিয়োগী। 


১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯১৫ 


সুচী 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
সুশ্রুত 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
* গেলিলিও 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
ল্যাভোয়াসিয়ে 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
মাইকেল ফ্যারাডে 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
নিউটন 89 
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ র 
নাগার্জন 
সপ্তম পরিচ্ছেদ 
আধ্যত্ট 
অফ্টম পরিচ্ছেদ 
ডারুইন তত রি 


২২ 


৫৬ 


৮৮ 


১১৭ 


১৪০ 


১৫৩. 


১৬৭ 


